সারাটা জীবন দিইনি কিছুই at তেল মেরে দাদা ধ'রে স্বপিয়ে রাবিশ 
অভিমানে তাই কড়িস নে তুই রা চিতিয়ে বুকের পাটা হীটেন নবিশ 
একটুখানি আগুন দিলাম খা। লজ্জা-ঘেয়া নেই কারো দেখি 
| Q Q এভাবেই এসময় চলে লেখালেখি। 
বনকে বিন্যস্ত ক'রে তবেই উদ্যান Q Q 
তা না হলে বন সে তো শুধুই প্রকৃতি প্রতিভাবান লেখক যারা সেঁধিয়ে গেছেন ঘরে 
শব্দকে বিন্যস্ত করে তবেই সংস্কৃতি অপ্রতিভার রমরমা আজ ঘোরেন দর্পভিরে। 
তা না হলে শব্দ সে তো মৃত অভিধান। B a 
Q 9 জঞ্জাল আর আবর্জনায় পরিপূর্ণ সাহিত্য F 
মিডিয়ার দিকে বেনী-কাছা খুলে হচ্ছে কী সব, হচ্ছে কী সব, সাহিত্য না Whe? 
দেখুন টালিগঞ্জ থেকে দমদমা AG 
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বর্ণানুক্রমে [লেখক লেখিকার নামের আদ্যক্ষর অনুসারে] লেখাগুলো সাজানো হয়েছে। 
তাই পৃথক করে সূচিপত্র রাখা হল না। নামের আদ্যক্ষর দেখে যার যার লেখা খুঁজে নিন অনুগ্রহ করে। এবং এই 
কারণেই অনেক অগ্রজ, অগ্রণী ও বিশিষ্ট লেখকদের লেখা পিছনের দিকে চলে গেছে, এজন্য আমরা দুঃখিত। 
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ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, সুখেন্দু মজুমদার, প্রতীম চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দাস, রীনা গিরি, স্বপনকুমার, হান্নান আহমান। 

অণুগল্প ও তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ৬৩-৭৩ 
অগ্নি শর্মা, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, আসরফী খাতুন, এ. মান্লাফ, কল্যাণ সুন্দরম, গৌতম বন্দোপাধ্যায়, চিত্রালী 
ভট্টাচার্য, জীবন সরকার, ঝুমুর পাণ্ডে, তারক লাহিড়ী, তুষার আহাসান, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পাপড়ি ভট্টাচার্য, 
বাদল ঘোষ, মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, রাণা চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর বসু, সুকুমার FF| 


নাট্য-কাব্য ৭৪-_৭৫ 

আমন্ত্রিত কবির 'নিন্দুকেরা Rea বড়' কবিতা-গ্রন্থের নির্বাচিত কিছু কবিতা ও পরিচয়পঞ্জি ৭৬-৮১ 
কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় 

সাক্ষাৎকার ৮২৮৩ 
কার্তিক ঘোষ | 

উত্তম দাশের আণবিক ককটেল r8—t¢ 

বিলম্বে পাওয়া অণুগল্প ৮৬৮৮৭ 


অসিতকৃষ্ণ দে, প্রগতি মাইতি, রেখা নাথ। 
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অসম্পাদকীয়... 
প্রসঙ্গ : অণু-কবিতা 


শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য স্বামী সত্যানন্দ যখন বলেন : 
বহু কথার বহু দোষ / ভেবে চিন্তে কথা কোস 

অথবা যে কয় বিস্তর কথা / সে কয় বিস্তর মিছা 
অথবা স্বয়ং রামকৃষ্ণ যখন বলেন-__“এক জানায় জ্ঞান/অনেক 
জানায় অল্জান__” তখন অণু-কবিতার একটা প্রচ্ছন্ন আদল 
আমরা খুঁজে পাই। আণবিক কবিতার কাগজ 'কফিহাউস' 
আজ দানবিক কবিতার অত্যাচারে রক্তাক্ত । Rae বিব্রত। 
হতাশ। শ'য়ে শ'য়ে দীর্ঘ_অতি দীর্ঘ কবিতা স্রোতের মতো... | 
এ যেন নাকের বদলে...। এ বাংলায় শতকরা ৯০ জন কবি 
অণু-কবিতা লিখতে... অনেক প্রধান ও প্রথম শ্রেণীর কবিরাও...। 
অণু-কবিতা কি? সেটা কেউ... । অণু-কবিতা সম্পর্কে কোন 
ধারণাই গড়ে ওঠেনি। অথচ চারিদিকে পুরস্কারের ছড়াছড়ি। 
সোনা-রুপোর ছড়াছড়ি। কেন পুরস্কার? কি জন্য পুরস্কার? 
যিনি পাচ্ছেন তিনি জানেন না। যিনি দিচ্ছেন তিনিও জানেন 
না। বলো হরি--হরি বোল। লেখকদের প্রতি অমর কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্রের সাবধান-বাণীটি আরেকবার মনে করিয়ে দিতে 
চাই-_“কেবল লেখাই তো নয় ভাই, না লেখার বিদ্যেটাও 
শিখতে হয়। তখন উচ্ছুসিত হৃদয় যে কথা শত মুখে বলতে 
চায়, তাই শান্ত ও সংযত হয়ে মাত্র একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই 
সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।' যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দু-হাতের একটি 
মুদ্রায় তার সমগ্র জীবন-দর্শন প্রতিফলিত ফ্লুবের-এর ভাষায়, 
‘Use more often your eraser than your pen." 
কবি রবীন সুরের ভাষায় ‘To produce maximum 
কবিকে তার ভাষায়-_'শব্দ ব্যবহারে লক্ষ্যভেদী অর্জুন হতেই 
হয়। অপ্রয়োজনীয় শব্দ ছাড়াও বহু ব্যবহার-জীর্ণ শব্দের 
একঘেয়েমি থেকে মুক্তি চায় কবিতা। চলচ্চিত্রে ক্যামেরার 
বিভিন্ন আযাংগেল, ফ্ল্যাডলাইট, বর্ণাঢ্য CAG প্রভৃতি চিত্রনাট্যকে 
দৃশ্যায়িত করার বিপুল আয়োজনে তৎপর। আবার কখনো 
শুধু মাত্র চোখের মণি বা ঠোটের করুণ অভিব্যক্তি ‘ক্লোজ 
আপ’ বা স্পট্লাইটের ব্যবহারে বহমাত্রা সংযোজিত করে।' 
কবিতা লেখা কাজটা কঠিন। ছোট কবিতা আরও কঠিন। 
ফলে ছোটো কবিতায় অধিক সারল্য কিংবা প্রচণ্ড দুর্বোধ্যতা 


পাৰ৷ 


ইতি 


অণু-কবিতার জন্ম দিতে পারে একমাত্র শক্তিমান কবি। হাত- 
পা ছড়ানোর জায়গা পেলে তো অনেক খেলাই দেখানো যায়। 
আবার আকারে ছোট হলেই তা অণু-কবিতা হয় না, 
তার মধ্যে কাব্য-ভাবনার আণবিকতা ও সামূহিকতা 
(Totality) ও শীর্ধারোহণ (Culmination) থাকা জরুরী । 
কবি অলোকরপ্জন দাশশুপ্তের (জার্মান কবি টিয়াসের কাবাগ্রন্থ 
“এমন-কি এক ফোটা জানালা” থেকে বাংলাভাষায় 
রূপান্তরিত) অণু-কবিতার একটি উদাহরণ আমাদের সার্থক 
অণু-কবিতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা গড়ে উঠতে সাহায্য 
করবে। কারণ, Example is better than precept. 
“এমন-কি একফৌটা জানালা / খুলে যায় 
সমগ্র বিশ্বের দিকে। / তাই এত অল্প কথা বলা।' 
অণু-কবিতার চূড়ান্ত নিদর্শন স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে 
গেছেন। যাকে বলে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন : 
১. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয় 
পথের দু-পাশে আছে মোর দেবালয়। 
২. ফুলগুলি যেন কথা 
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার পুঞ্জিত নীরবতা । 
কিম্বা শ্রীরামকৃষ্ণের যে সয় সে রয় 
যেনা সয়, সে নাশ হয়। 
অণু-কবিতার লেখককে এক হাতে কলম ও অন্য হাতে 
রাবার রাখতে VA | যা লিখতে হয় তার চেয়ে বেশি মুছতে হয়। 
আর চোখে লাগিয়ে রাখতে হয় অণুবীক্ষণ AH | ডাক্তারি শাস্ত্রে 
একটা কথা আছে, All doctors know surgery but very 
few know—not to surgery. অণু-কবিতা কখনোই poetry 
of statement লয়, তা হল poetry of suggestion. সেরকম 
শক্তিশালী কবি তো এক হাজার মাইলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 
না। যাও আছে তা Electronic microscope দিয়ে দেখতে 
হয়। ব্যাপারটা বিস্ময়কর ও উদ্বেগের। তবে এই সম্পাদকীয় 
লেখা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু সার্থক অণু-কবিতা 
এসে হাজির হল। ব্যাপারটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। যাক তা হলে 
এ যাত্রা কফিহাউস বেঁচে গেল। পুজা সংখ্যা তাই বন্ধুকৃত্য 
করতে গিয়ে অসংখ্য ঝুল ও নিম্নমানের রচনা ঠাই পেয়েছে। 
এই লজ্জা অবশ্যই সম্পাদকের | তবে এই শেষ। এর পর আর 
নৈব নৈব চ। 


জয়োস্ত : অশোক রায়চৌধুরী 





চা 


'কফিহাউস' পত্রিকাকে কে কেমন দেখছেন 





O শ্রীমান অশোকের কাছ থেকে 'কফিহাউস' পত্রিকাটি 
আসে। আমি তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কফি-স্টলগুলির 
আমেজ ফিরে পাই। মন ছুটে যায় ২-৩ শতাব্দীর আগেকার 
লন্ডন ও এডিনবরার কফিহাউসগুলিতে! যেখানে সাহিত্যিক- 
কবি ও রাজনৈতিক জগতের টম-ডিক-হ্যারির থেকে শুরু 
ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরাও, আছে শাস্ত্রবিরোধী কবির 
দল, হাংরি ড্রেনারেশনের উত্তর আধুনিক পাঠের কবিরা। 
তারই স্বাদ পাই এই কফি হাউস পত্রিকায়। 

কফিহাউস' পত্রিকার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। 
এতে যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয় তার গুণাগুণ ব্যাখ্যা 
আমার উদ্দেশ্য নয়। তার সঙ্গে থাকে কবিতাবিষয়ক 
জালোচনা ও প্রবন্ধ । যেগুলি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। 
একটি পরিশীলিত মন এর প্রধান জিয়ায়ক শক্তি। শুধু 
রসসূটি নয়, রসবিশ্লেষণও মনের ধর্ম। সম্পাদক সে কাজটি 
এত চমৎকারভাবে করেন যে, তার জন্য পাঠকসমাজ তাকে 


কামনা করি। 
ড: অসিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক 
এবং আমেরিকার ware ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের অধাক্ষ, 
প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাহিত্য অকাদেনি ও এশিয়াটিক সোসাইটির 
উপদেষ্টা ও গবেবক 

চৈত্র / ১৩৯৯ 


O 'ককিহাউস' পত্রিকার মধ্যেই তো আমি আছি। সুতরাং 
ais কি আর মতামত দেব। আমার মনে হয়েছিল, বীজ্র- 
প্রন প্রথম তাহ-ই হচ্ছিল। এখন দেখছি ডাল পালা এত 
বেড়ে গেছে বে শিকড় হারিয়ে যাচ্ছে। যে শিকড়ের মধ্যে 





(৬) কফিছাউস-১/ শারদীয় / অক্ট্ৰেৰর ডিসেম্বর / প্রথন বর্ম ei সংখ্যা 





থেকে এর পথচলা শুরু হয়েছিল সেই শিকড়কে এখন 
যেন খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক চুটকি ঢুকে যাচ্ছে। চুমকি 
কমে যাচ্ছে। আমার মনে হয় সমালোচনার জন্য 
alt তড়িঘড়ি লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আরও সময় নিয়ে 
পত্রিকা বার করুন। ধরুন আজ তো ১৯৯০, পরের সংখ্যাটি 
আগষ্ট ১৯৯১-এ বার করুন। প্রয়োজনে একটি কবিতা পাঁচ 
জনকে দিয়ে সমালোচনা করান। আমি কফিহাউসের সাথে 
আছি এবং থাকবোও। | 
অলোকরগ্জন দাশগুপ্ত 
বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক, জার্মানের হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক 
চৈত্র / ১৩৯৯ 


O 'কফিহাউস' পত্রিকায় লেখকদের লেখার সঙ্গে তার 
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ লেখাগুলো যে সংখ্যায় বেরুচ্ছে 
তার পাশাপাশি Evaluation বা মূল্যায়নটাও দিচ্ছেন। এই 
বাংলায় তো বটেই ভারতবর্ষের কোথাও একরম তাৎক্ষণিক 
সমালোচনা হয় কিনা আমার জানা নেই। এটা একটা বিরল 
প্রস্তাব। তবে যে সংখ্যা বেরুচ্ছে সেই সংখ্যায় না দিয়ে 
পরবর্তী সংখ্যায় তা আপনারা প্রকাশ করতে পারেন। কিম্বা 
পাঠকের সমালোচনা এনে ছাপাতে পারেন। 


(সাক্ষাৎকার থেকে) 


O কলকাতার 'কফিহাউস' সম্পর্কে আমাদের বেশ খানিকটা 
নিয়ে। একে শিরোনাম করে কয়েক বছর ধরে অশোক 
রায়চৌধুরী ও তার সঙ্গীদের প্রয়াসে বেরিয়ে যাচ্ছে 
অণু-কবিতা, অণু-গল্প প্রকাশিত লেখাগুলির ওপর মন্তব্য ও 
টিপ্লনী এবং বেশকিছু স্যাটায়ারধর্মী লেখা নিয়মিত ছাপা 


হয়ে যাচ্ছে। এই প্যাচামুখো সময়ে 'কফিহাউস' যে আমাদের 
কৌতুহল আর কৌতুককে মরতে দিতে চায় না, এটা খুব 
কম কথা নয়। আমি পত্রিকাটির দীর্ঘ আয়ু কামনা করি। 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 
অধ্যাপক, বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক : পরিচয় 
© 'কফিহাউস' পত্রিকার সম্পাদক সাহসী, সে আপোষ 
করেনি সাহিত্যের ব্যাপারে কোথাও। সাহিত্যে এখন 
কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের বিপণন। দিলীপ রায়কে রবীন্দ্রনাথ 
চিঠিতে যে সাহিত্যের অভিজাত্যের কথা লিখেছিলেন তা 
দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তাই এখন জরুরী হয়ে পড়েছে তীব্র 
সাহিত্য যাতে না পণ্য হতে পারে সেই প্রয়াস রয়েছে 
প্রকাশিত রচনার সঙ্গে রচনাটির সম্যক স্বল্প আলোচনা থাকে। 
পত্রিকাটি মূলত অগু-কবিতা ও অণু-গল্পের পত্রিকা, এটা 
পত্রিকাটিকে অন্য স্বাদের করেছে এবং পাঠককে মুহুর্তে 
অনন্তের স্পর্শ যেন দিতে চায়। সব মিলিয়ে 'কফিহাউস' 
পাঠককে শিক্ষিত হয়ে ওঠার অবকাশ দেয় এবং তরুণ 
কবি ও লেখককে সঠিক দিশার সন্ধান দেয়। এমন পত্রিকা 
দীর্ঘজীবী হোক, এটাই চাই। 
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী 
কবি ও সম্পাদক : আবর্ত 
আগষ্ট / ২০০২ 


O 'কফিহাউস' পত্রিকার একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকে 
আমার যোগাযোগ না থাকলেও শেষ দুটি বছরের সংখ্যাগুলি 
আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি এবং পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা 
ও প্রবন্ধ আমায় সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। বিশেষ করে 
প্রকাশিত কবিতার ওপর আলোচনাগুলি খুবই আকর্ষণীয় বলে 
মনে হয়েছে, আকৃষ্ট হয়েছি সম্পাদকের মন্তব্যেও। কবিতা 
নিয়ে পাঠকের এই প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত হয়ে, আমিও যোগ 
দিয়েছি, নানা ব্যক্তিগত অসুবিধে ও ব্যস্ততা সত্বেও 
“কফিহাউস' পত্রিকা যেন এই মানসিক উত্তেজনার 
খোরাক দিয়ে যেতে পারে অব্যাহতভাবে__এই কামনা করি। 
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার 
প্রাবন্ধিক ও প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
চৈত্র / ১৩৯৯ 





-{ ককিহানিস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ভিসেম্বর / প্রথম বর্ষ /ছিতীয 


O অণু সাহিত্যের পত্রিকা, যখন বেরোয় খটকা ছিল TA 
“কফিহাউস' নামটার মধ্যে সংস্কৃতি আছে, তাই মনে হল 
দেখি না__কি হয়। দেখতে দেখতে এতগুলো বছর চলে 
তেজী-ঘোড়া_ বেশ টগ্বগায়। 
কবিতা বা গল্প ছেপে তার সমালোচনা, অন্য কবি বা 
গল্পকারের লেখার প্রশংসা থাকছেই, মাঝে মাঝে তুলোধোনা। 
স্বনামে বেনামে অশোকণ করেন এসব wy) কিন্তু 
অসুয়াহীন। তাই Sera যায়। 
'কফিহাউস' আরেক ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর । বানান 
ভুল আর ছন্দভুল হলে আর রক্ষে নেই। সে তুমি যেই 
হও না কেন। এও খুব ভালো কাজ। সহিত্য-সংস্কৃতির 
জগৎ থেকে দায়িত্বহীন মূর্খদের তাড়াবার, অন্তত মুখোশ 
খোলার দায়িত্ব এখানে অন্তত নিক। “কফিহাউস” স্বেচ্ছায় 
সে কাজ করছে। সাহস আছে। 
অণু-চিন্তা যে সব চিন্তার মূল, অণু-লেখা যে ভাবনার 
সারাৎসার_এ কথাটা 'কফিহাউস'ইস্থাপনা দিয়েছেবাংলা সাহিতে। 
অশোক মুখে বা লিখে যাই বলুক, 'কফিহাউস' কিন্ত 
প্রতিষ্ঠাবানদের পেছনে ছোটে, এই ছোটাটুকু বাদ দিলে 
'কফিহাউস'কে মাথায় তুলে রাখবো। 
উত্তম দাস 
কবি, প্রাবন্ধিক, ঘান্দসিক ও প্রাক্তন অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, 
আগষ্ট / ২০০২ 
3 উত্তম দাস জেনে রাখুন 'কফিহাউস' প্রতিষ্িতদের মানে প্রতিভার পেছনে 
ছোটে, প্রতিষ্ঠানের দরজা নয়। প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাজতে গিয়ে 
O এই পত্রিকাটি আমার খুব পছন্দ হয় এই জন্য যে, 
এটির গল্প, কবিতা বেশ বাছাই করে ছাপানো হয়। সব 
চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল- প্রতিটি কবিতা বা গল্পের নীচে 
একটা পর্যালোচনা । এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এই 
পর্যালোচনায় গল্প কবিতার সদর্থক ও বলিষ্ঠ দিকটির কথা 
ও দুর্বলতার কথা সাহসের সঙ্গে বলেন। এই সাহস অন্য 
পত্রিকায় দেখা যায় না। এখানেই পত্রিকাটির অননাতা। 
কার্তিক ঘোষ, শিশু সাহিত্যিক 
কার্তিক / ১৪০৯ 
€ সত্যি কথা বলতে কি এর আগে এরকম পত্রিকা আমি 
আর দেখিনি। আপনার পত্রিকার অভিনবত্ব, বিশেষ করে 


কবিতার সমালোচনা, আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। কবিতা 


সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত এবং পড়াশুনাও তেমন নেই। 
তবু পত্রিকা পড়ে যা মনে হল জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি। 

“কফিহাউস"-এর নর্থ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা আমি 
পেয়েছি। জামার প্রথমেই ভালো লেগেছে__কবিতার 
সমালোচনার উপরে সম্পাদকের এবং “অস্রান্ত মিশ্রের মন্তব্য 
(অন্রান্ত মিশ্র যে অভ্রান্তভাবেই শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী তাতে 
আমার কোনো সন্দেহ নেই) বিশেষ করে অলোকরল্রন 
দাশগুপ্তের কবিতা প্রসঙ্গে অমিতাভ দাশগুপ্তের সমালোচনার 
উপরে আপনার মন্তব্য। 

কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানের গভীরতা এবং পঠন- 
পরিধি যে-কোন পাঠককেই বিস্মিত ও মুগ্ধ করবে। কিন্তু দু- 
এক জায়গায় আমার একটু অন্য রকম মনে হয়েছে, যেমন প্রথম 
সংখ্যায় ছবি oar “মাধুর্যরমণ' কবিতাটিকে আপনি ‘Free 
verse- AA চিহ্নিত করেছেন। জানি, চোখ অনেক সময় 
বিভ্রান্ত করে। তবু কবিতাটি আর একবার পড়ে দেখবেন। 

যে-সব কবিতায় আপাত চমক ও চালাকি থাকে 
সেই সব কবিতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আবার কিছু কবিতা 
wig ও জটিল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ছদ্ম দার্শনিকতার 
আবরণে । কিছু প্রবীণ কবি করেছেন পুরানো ভাবনার 
পুনরাবৃত্তি, কোথায় প্রকাশভঙ্গির Soy? অনেক কবিতায় 
থাকে না পারম্পর্য (বা logic)! প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় 
পেয়েছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে দ্বিতীয় (শারদ) 
সংখ্যার কিছু কবিতা বাদ দিলে পত্রিকাটি আরও ছিমছাম 
হতো বলে মনে হয়। এ-কথা আমারও মনে হয় যে-- 
বহু খারাপ কবিতার ভিড়ে অনেক সময় ভালো কবিতা 
ওঁজ্জবল্য হারায়। কিছু কবিতাকে একটু বেশি প্রশংসা করা 
WSF (conent কথা তেমন হয়নি। 

TRO মধ্যে ভালো লাগল প্রথম সংখ্যার 'আততারী' 
এবং দ্বিতীয় সংখ্যার 'নিরাপদবাবু ও psa নিজস্ব হিসাব', 
‘আলোকিত যৌবন'। দ্বিতীয় সংখ্যার ‘এই রকম জীবন'?- 
এর শেষ বাক্যটি কি অপরিহার্য ছিল? 

কিরণশঙ্কর মৈত্র 


বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও ডিরেক্টর জেনারেল, আকাশবাণী, দিল্লী) 
Ce / ১৩৯৯ 








(৮ -)(েকিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্থ বিতর aver 


© 'কফিহাউস' পত্রিকাটি তার নিজস্বতা নিয়ে নিয়মিত 
আমাদের দুয়ারে এসে ঘা দেয়, আমরা আলস্য ছেড়ে উঠে 
বসি, পত্রিকাটি হাতে নিই, এক ধরনের ভালোলাগা অধিকার 
করে আমাদের। অগু-কবিতার এই অনুসন্ধান চমৎকার ব্যাপার, 
এক ধরনের চমতকারিত্ব,_দুয়ে মিলে মন ভালো হয়ে যায়। 
আমি তো 'কফিহাউস'-এ বহুবার লিখেছি, আবারও লিখব। 
“কফিহাউস' পত্রিকাটি একটু ভিন্ন স্বাদের সংযোগ দেয়, 
এটি সবচেয়ে বলবার মতো কথা! wey বিন্দুর্টিই তো 
আসল কথা, তাই না? 


কৃষ্ণ বসু 
বিশিষ্ট কবি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক 
THB / ২০০২ 


6 পুরনো দিনের জ্ঞান পেতে হলে প্রয়োজন ছিল শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যাসস। এখন ভালো করে কবিতা কেউ পড়েও 
না, শোনেও না। মনন ও অনুধাবন তো দূরের কথা। অথচ 
ভারতীয় প্রাচীন দর্শনই হল স্বয়ং ব্রহ্মা, অক্ষর ও পরম 
জ্ঞান। তরুণ কবিরা খুব ঘনীভূত ভাবে শব্দের যা অন্তর্গত 
মহিমা রয়েছে তা অনুধ্যান না করলে কবিতা লিখবেনই বা 
কি করে। কিন্তু অনেকেই তাঁরা লেখেন। 

'কফিহাউস' পত্রিকাটি সেই প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে 
বিন্দুর মধ্যে সিদ্ধ অন্বেষগ। তৃণের ভিতর মহীরূহ। কত 
চমৎকার কবিতা ছাপা হয়েছে এই কাগজে। বাংলা কবিতায় 
একটা বাঁক বা মোড় এনেছে এই পত্রিকা । শ্লোকের মতো 
বহুক্ষেত্রে কবিতার আলোচনা ও সমালোচনা তাদের দিশা 
বা পথ দেখিয়েছে। সম্পাদক অশোক রায়চৌধুরী অসাধ্য 
সাধন করেছেন। তিনি শুধু কবিতা বা গল্প লিখেই নয়, 
এমন পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করে কবিতা, গল্প, আলোচনা 
তাতে বিধৃত করেছেন। এবং পরিশেবে একটি বৈঠকী মেজাজ 
ফিরিয়ে এনেছেল। আমি এই পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি। 

তরুণ সান্যাল 
কবি, অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ 
THB / ২০০২ 


কচি 


O অণু-কবিতা ও কবিতার সমালোচনা-বিষয়ক পত্রিকা 

অভিনবত্ব অনুমিত হবে...এবং পরিকল্পনাও চমকপ্রদ ঠেকবে। 

দেশ পত্রিকার সাহিত্য পাতা থেকে 

শ্রাকা / ১৩৯৭ 

খদ্ধ-ও। তরুণ কবিদের অন্যতম প্রধান মুখপত্র বলে মনে 
করি। 


O ‘কফিহাউস' পত্রিকায় কবিতার উপর কবিরাও 
সমালোচনা করেন। কবিকৃত সমালোচনার মাধ্যমে পত্রিকাটি 
আরও creative হয়ে উঠবে বলে মনে করি। 'কফিহাউস' 
পত্রিকার সম্পাদকরা পরিশ্রম করছেন, সাফল্য একদিন 
আসবেই | তাদের ওপর আমার এই ভরসা আছে। 
তবে সমালোচনা হতে হবে আরও প্রাসঙ্গিক ও গভীর। 
Quotation বিষয়ে আমার একটা Allergy আছে। বেশি 
উদ্ধৃতি না দিয়ে, কবিতাগুলো কয়েকবার ভালো করে পড়ে 
নিয়ে আপনারা নিজের মত করে লিখবেন। এই কাজটা 
আপনারা কবিরাই ভালো পারবেন। 
ড. পবিত্র সরকার 
বিশিষ্ট লেখক ও প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, 
সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত, চৈত্র / ১৩৯৯ 


© 'কফিহাউস' পত্রিকা আধুনিক বাংলা কবিতার আপাত- 

সর্বশেষ এবং দুঃসাহসী যে-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, একদিন 

সমগ্র বাংলা কবিতার আধুনিকতা অর্জনের ইতিহাসে তা 

স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই পত্রিকার সঙ্গে উপদেশনার 
সূত্রে নিজেকে সম্পর্কিত করে আমি আনন্দিত। 

পরিমল চক্রবর্তী 

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, কবি ও সমালোচক 

চৈত্র / ১৩৯৯ 


ও “কফিহাউস' অল্পসময়ের মধ্যে বিশেষ চরিত্রের জন্য বাংলা- 
পত্রপত্রিকার জগতে স্থান করে নিয়েছে। 'অণু-সাহিত্য' নিয়ে 
বিশেষভাবে কাজ করছে এই পত্রিকা। এছাড়া ছন্দচর্চার ক্ষেত্রে, 


RI 





{ কৰ্িছাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর eer বর্ষ / দ্বিতীয় মধ্যো EP 


বিশেষ মাত্রা যোগ দিয়েছেন সম্পাদক কবি অশোক রায়চৌধুরী। 
পত্রিকাটিকে আমি ভালোবাসি, সমৃদ্ধি কামনা করি। 

পবিত্র মুখোপাধ্যায় 

বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক 

আগষ্ট / ২০০২ 

© 'কফিহাউস' পত্রিকা অল্প সময়ের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 

খ্যাতি অর্জন করেছে। শুধু কবিতা ছাপা নয়, তার উপর 

মন্তব্য ছাপাও এর একটি বিশেষত্ব। যা অন্য কোনও পত্রিকায় 

পাওয়া যায় না। সংস্কৃত Wes’ শ্রেণীর মিনি-কবিতাও আর 

একটি বিশেষত্ব কবির ভাবের সঙ্গে বাক-সংযম পাঠকের 

মনে চমক আনে। গদ্য রচনাও সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যসমৃদ্ধ। 

এই পত্রিকা স্থায়ী হয়ে নতুন আর পুরাতন লেখকদের মধ্যে 

যিলনসেতু রচনা করুক। 


পারে। শ্রীঅশোক রায়চৌধুরীর সম্পাদনা বেশ ভালোই 
লাগে। বিশেষ করে তার সমালোচনা । 

'্রণবেন্দু দাশগুপ্র 

অধ্যাপক, কবি ও সম্পাদক, অলিন্দ 

DE / ১৩৯৪ 


© “কফিহাউস' নামটা উচ্চারণের সাথে সাথে আমাদের 
অজানা, নিজেকে জানানো এককথায় আমাদের যথেষ্ট সাবালক 
হয়ে ওঠার অনেক মুহূর্ত মিছিল-হেঁটে সামনে এসে দীড়ায়। 
এখন নানা কারণে আর যাওয়া হয় না। কফিহাউসে যাবার 
বস্তুত কোনো বয়েস-ই বাধা নয়! তবু এখনো চোখ বুজলে 
কফিহাউসের সেই কোটিপদরেণুমাধা ভাঙা-ভাঙা সিঁড়ি আর 
দেয়ালের অনেক ধূসর পোষ্টার দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। 
কফিহাউস নামে কবি-ছড়াকার এবং অণু-সাহিত্য সৃষ্টির 
গণ্য সংগঠক অশোক রায়চৌধুরী সম্পাদিত সাময়িক 
পত্রিকার সাথে বাংলাভাষার কবি-গল্পকারদের সম্পর্কও কম 
দিনের নয়। লেখালেখির জগতের একজন মানুষ হিসেবে 


'বাইরে অবস্থান রক্ষা করে টিকে আছে। 


অনেক কম শব্দ-কথা খরচ করে কত বেশি এবং কত 
দূর-চন গন্ধবহ এবং বিন্দুতে সিদ্ধুর স্বাদ, সাধ ও সাধ্যের 
সাময়িক পত্রিকা | খ্যাত-অখ্যাত-প্রবীণ-নবীন চলমান সময়ের 
সব কবি-ছড়াকার গল্পকারদের জন্যেই কফিহাউস'-এর 
উমুক্তদ্বার। তবে লেখাকে সাহিত্য পদবাচা হয়ে উঠতেই 
হয়। না হলে সেই সংখ্যাতেই তীক্ষ সমালোচনামূলক অণু- 
মন্তব্য থেকে রেহাই নেই। সত্যিকার ভালো লেখার পত্রিকা 
হিসেবে হাজারো পত্র-পত্রিকার ভিড়ে মাথা তুলে বেঁচে 
থাকুক 'কফিহাউস' অশোক রায়চৌধুরীর যোগ্য সম্পাদনায় | 
প্রণব চট্টোপাধ্যায় 


বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক 
THB / ২০০২ 


O প্রথম থেকেই 'কফিহাউস' তার whew বজায় রেখে 
চলেছে। যে কোনও পত্রিকার ক্ষেত্রে এই স্বভাব বজায় 
রাখা বেশ শক্ত। তাছাড়া, দলমত নির্বিশেষে এই পত্রিকাটি 
গ্রহণ করেছে প্রায় সবাইকেই । এটিও কম কথা নয়। বাংলা 
ভাষায় অজস্র পত্রিকা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ 
পায়। সেই অপরিসীম ভিড়ে 'কফিহাউস' নিশ্চয় বিশিষ্ট 
তার কর্মে ও ধর্মে। বিশেষ করে “অণু-সাহিত্য' বিষয়ক 
উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, কফিহাউস- 
এর ভূমিকার কথা । আমি এই পত্রিকার সর্বাধিক উদ্যোগের 
প্রতি শ্রদ্ধা রাখি। এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 
প্রমোদ বসু 
(বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার) 
আগ / ২০০২ 
O কফিহাউসে আসছি দীর্ঘদিন ধরে, 'কফিহাউস' পত্রিকাও 
অনেক দিন হল, প্রথম প্রেম তার সঙ্গে সেখানেই! এখন 
তা ঘনীভূত। “কফিহাউসের" লেখা-ছড়া-কবিতা-অনুবাদ 
বেপরোয়া একটা তারুণ্য যা আবার প্রবীণদের কলম 
থেকেও। যেখানে তার ক্ষুধার সমালোচনা সেটা জীবনদায়ী 
ওষুধের মতো প্রয়োজনীয়। অশোক প্রায় সম্রাট অশোকের 
মতো 'কফিহাউস' নিয়ে রাজত্ব করুক, এই শুভ কামনা। 
মতি মুখোপাধ্যায় 


বিশিষ্ট কবি, ছড়াকার ও গল্পকার 
আগষ্ট / ২০০২ 





(১০) ককিছাউস-১/ শারদীয় / অক্টোবর ডিসে / প্রথম বর্ষ/ ছিতীর সংখ্যা) 


O অণু-গল্প বা অণু-কবিতা লেখা খুবই কঠিন। বিন্দুতে 
সিন্ধুর স্বাদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবু আজ এতগুলি 
বছর ধরে 'কফিহাউস’-এর সম্পাদক অশোক রায়চৌধুরী 
অণু-সাহিত্যের উদ্দেশ্যটিকে প্রায় সকলের কাছেই নিয়ে 
গেছেন। ফলে কফিহাউস পত্রিকায় উজ্জ্বল ও অগ্রণী 
লেখকেরা যেমন লিখেছেন। তেমনি নবীনতমের-ও প্রায়স 
সমাদরে সমালোচনা সহ ছাপা হচ্ছে। 
একসময় “কথাসাহিত্য' পত্রিকায় একমাসের সাহিত্য 
পত্রগুলি নিয়ে তার সম্পাদক (ব্যোপদেব শর্মা) তীব্র ChE 
সমাদরে দেখানো হয়েছে। এই ঘরানাটি চলুক না। কারণ 
মত উপকারী। এখন তো শুধুমাত্র প্রশংসার proforma 
ছড়িয়ে যান সমালোচক, আলোচক ও নামজাদা ক্রিটিকেরা। 
এ প্রেক্ষিতে বিরুদ্ধ শ্রোতে ভাসার প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য। 
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত 
বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক 
আই / ২০০২ 


O অশোক রায়চৌধুরী পেশায় মেডিকেল সোস্যাল 
ওয়েলফেয়ার অফিসার ও হেল্থ কাউনসেলার, কিন্তু সাহিত্য 
বিষয়ে তার উৎসাহের সীমা নেই। নিজেও লেখেন, তার 
একবার তার উদ্যোগে আয়োজিত একটি সম্মেলনেও 
গিয়েছিলাম। দেখলাম জেলা থেকেও কবি-গল্পকাররা 
এসেছেন। তারা তাদের লেখা পড়লেনও। 

সাহিত্যের জায়গাটি বেশ ছোট হয়ে গেছে আনন্দের 
নানা উৎসের কারণে । নতুন নতুন টিভি সিরিয়ালের কারণে। 
পাঠক-পাঠিকাদের বেশ একটা অংশ সাহিত্য-পাঠ থেকে 
দূরে সরে গেছেন। কিন্তু দেখা আর পড়ার মধ্যে অনেকখানি 
অমিল। যা আমরা পড়ি তা মনের ভেতর গেঁথে থাকে 
বহুদিন। কাজেই পুরনো পাঠকের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক 
ভূমিকা আছে। তারা পাঠকের মধ্যে লেখককে খুঁজে বার 





Ap 


করতে পারেন। আবার নতুন লেখককে উৎসাহিত করতে 
পারেন। বড় বড় অনুষ্ঠানে এ-সব সম্ভব হয় না কারণ 
পত্রিকা পারে। যে অনুষ্ঠানের কথা আগেই বলেছি সেখানে 
চোখে পড়েছে নতুন লেখক ও পাঠকদের । দেখেছি সাহিত্য- 
কর্মীদের। dome খুব দরকার। চীন দেশে 'লেখক-বন্ধ 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এঁরা লেখেন না কিন্তু 
লেখকদের নানা বিষয়ে সাহায্য করেন। সেই সাহায্য কখনো 
ট্রেনের জরুরি টিকিট পেতে, কখনো রোগ নিরাময়ে পরামর্শ 
দিয়ে, কখনো ভাল কাগজ-কলমের সন্ধান এনে। সাহিত্য ও 
এ-রকম একটি গোষ্ঠি বা সংগঠন গড়ে উঠলে সাহিত্য ও 
সাহিত্যিকদের মঙ্গল। অশোকবাবু ভাবতে পারেন। 
রামকুমার মুখোপাধ্যায় 
বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্য গবেষক ও সচিব, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা 
আগষ্ট / ২০০২ 


O পনেরো বছর খুব বেশিদিন নয় মানুষের কাছে। তার 
তখন কিশোর বয়স। কিন্তু একটি লিটিল ম্যাগাজিনের 
কাছে তা অনেক-অনেকটা সময়। 'কফিহাউস' পত্রিকা এই 
সময়টা পেরুলো। অণু-সাহিতোর সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা এই 
সময়ের লিটল ম্যাগাজিন “কফিহাউস'কে আমার প্রীতি 
শুভেচ্ছা অভিনন্দন। 
“কফিহাউস'কে ঘিরে একটা বিরুদ্ধ হাওয়া আছে তা-হল 
তারা কবিতা বা তা লেখার নীচে সমালোচনার নামে মন্তব্য 
রাখেন যা নিষ্ঠুর | আমার কবিতার নীচে এরকম বহু মন্তব্য গত 
পনেরো বছরে 'কফিহাউস' ছাপা হয়েছে। তাই, কবিতা দিতে 
ভয় পাই অশোককে। এই ভয় পাওয়াটাও তো প্রয়োজন। যা 
খুশি লিখে দিলুম আর সম্পাদক ছেপে দিলেন, তা হবে কেন? 
অন্তত একুশ শতকের শুরুতে “কফিহাউস” সাহিত্যকে সঠিক 
পথে প্রবাহিত বা চালিত করতে চাইছে এও কি কম? 
রাণা চট্টোপাধ্যায় 
আগ / ২০০২ 
O “কফিহাউস' পত্রিকা অণু-কবিতাকে জনপ্রিয় করছে, এ 
বিষয়ে সংশয় নেই, তবে অনেক কবিতার আলোচনায় কিছু 
কিছু প্রাসঙ্গিকতার অভাব থাকছে। আলোচনার দিকটা আরও 


CENTPAL USRARY 


বন্ধ করতে হবে। সমালোচনা সাহিত্যকে পরিচ্ছন্ন করতে 
সাহায্য করে। 
“কফিহাউস' কাগজ যে উত্তম হচ্ছে__এ বিষয়ে সংশয় 
জয় হোক, এই পত্রিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করি। 
শুদ্ধসন্ত বসু 
প্রাক্তন অধ্যাপক, কবি, wal ও সম্পাদক : একক 
চৈত্র / ১৩৯৯ 


© সাহিত্য-পিপাসু মানুষদের একজন শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী 
পঁচিশ বছর ধরে 'কফিহাউস' সম্পাদনা করে প্রমাণ করেছেন, 
তিনি লম্বা দৌড়ের ঘোড়া, অনেক পথ যাবেন। তার সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে দৌড়ানোর এলেম আমার না থাকলেও 
অসুবিধে একটাই। ‘কফিহাউস'-এর দপ্তর কফিহাউসে নয়। 
হপ্তায় একদিন, শনিবার সম্পাদকের দেখা মেলে কফিহাউসে। 
কফিহাউসের সঙ্গে তবু আছি এবং থাকব। 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প সম্পর্কে প্রতি 
ংখ্যার সমালোচনাতেও মিশে থাকে ভালোবাসার তাপ। 
শৈবাল মিত্র 
অধ্যাপক, বিশিষ্ট গল্পকার ও খঁপন্যাসিক 
CE / ২০০২ 


© “বিভাব' পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট কবি সমরেন্্র 
সেনগুপ্ত টেলিফোনে আমাদের সমালোচনা বন্ধ করে লেখকদের 
সেগুলি ফেরৎ পাঠাতে বলেছেন। তার মূল্যবান পরামর্শকে 
ভেবে দেখবেন তার রূপায়ণ কতখানি বাস্তবে সম্ভব৷ এতে- 
তো ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রিরই সমূহ সম্তাবনা। তবুও তার 
পরামর্শ মাথায় রেখে আমরা লেখাগুলির ওপর সমালোচনায় 
বিরত থেকে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করছি 
যাতে সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকারা যার যার আয়নার সমানে 
একবার নিজেকে নতুন করে দীড় করতে উদ্যোগী হন। 


কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর Rora প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় em C >>) 
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তবে এ প্রসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে ‘কফিহাউস' পত্রিকার 
এই সমালোচনা প্রথাকে এই বাংলার সাহিত্যে ও সারম্বত 
জগতের বহু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ভাষায় টম-ডিক্‌-হ্যারী বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররা) সাধুবাদ ও 
সমর্থন জানিয়েছেন এবং বর্তমান কার্যধারাকেই চালিয়ে নিয়ে 
যেতে উৎসাহিত করেছেন। আর সাহিত্য ক্ষেত্রে 'কফিহাউস'- 
এর অবদান বা ভূমিকা এবং 'কফিহাউস'-এর সমালোচকদের 
যোগ্যতা সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র সংশয় বা অনাস্থা থাকলে 
'কফিহাউস-কে কে কিভাবে দেখছেন” পরিচ্ছেদের মন্তব্য 
মালায় একবার চোখ বুলোলেই আশা করি তা নিরসন 
হবে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ‘আপনারে বড় বলে বড় 
সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে...” । সেই প্রাচীন 
না। সবার নিচে, সবার পিছে “ধুলায় ধৃলায় ধূসর” হতেই 
চাই। সবাইতো বলে আমি বড়ো, আমরা বড়ো। আমরা 
বলি-_আমরা নিকৃষ্ট, আমরা সবচেয়ে ছোট। এই বাংলার 
জানতে পারবেন 'কফিহাউস' তাদের নয়নের মণি, কী বিপুল 
জনপ্রিয়তা। 


O বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক কালে লিটল ম্যাগাজিনের 
এক বড় সংসার সৃষ্টি হয়েছে__যা ভারতে কেন সারা বিশ্বে 
এক নজিরবিহীন ঘটনা। এখানকার সাহিত্যের প্রাণসম্পদ 
তাই ব্যবসায়িক পত্রিকাগুলিতে নেই। আছে এইসব ক্ষুদ্র 
পত্র-পত্রিকায়। যা কিছু তাৎপর্যময়, যা কিছু নতুন এবং 
পরীক্ষামূলক, সে সবই লিটল ম্যাগাজিনের উপহার। 
উজ্জ্বল সংযোজ্ন। প্রায় দু'দশক ধরে এর নিয়মিত প্রকাশ 
এর শরীরে অনেক বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছে। 
'কফিহাউস'-পত্রিকা অণু-গল্প প্রকাশ করে। বনফুল ক্ষুদ্র 
গল্পের যে সূচনা করেছিলেন যাট-সন্তর-এর দশকে তার 
চর্চা বেশ ব্যাপক হলেও ইদানীং তা বেশ কমে গিয়েছিল। 
যে দু'একটি পত্রিকা ক্ষুদ্র বা paneer বা অণু-গল্প বা 
অণু-কবিতা প্রকাশের ধারা সার্থকভাবে বহন করে চলেছে 
'কফিহাউস' তার অন্যতম। 'কফিহাউস' শুধু গল্প বা কবিতা 
ছাপে না, সাহিত্য ও শিল্পের নান্দনিক শর্ত সম্পর্কেও সে 








C22) ককিছাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর / প্রথম বৰ্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা 


যথেষ্ট সজাগ। সম্পাদক অশোক রায়চৌধুরীকে ধন্যবাদ। 
তিনি ব্যক্তিগত রচনায় এবং সম্পাদনকর্মে তাঁর সঙ্গীদের 
নিয়ে অনেকটাই সার্থকভাবে সাহিত্যের উন্নত ধর্ম পালনে 
সততই সচেষ্ট। 'কফিহাউস' পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি। 
সনৎ চট্টোপাধ্যায় 

বিশিষ্ট লেখক, বাংলা ভাষার গবেষক ও 

সচিব : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 

আগষ্ট / ২০০২ 

€ প্রিয় অশোক ‘কফিহাউস’-এ মতামত সহ আমার ছড়া 
ছেপে তুমি আমাকে ও আমাদের অবিরাম ছড়া চর্চাকে 
চালিয়ে যাঞ। তুমি তো দেখছি এ-লাইনে দারুণ সিরিয়াস। 
সরল দে 

বিশিষ্ট ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক, কবি ও সম্পাদক : টগবগ 
(সম্পাদককে লিখিত চিঠি থেকে উদ্ধৃত) চৈত্র / ১৩৯৯ 


খুশি হয়েছি। যে কোন লিটল ম্যাগাজিনের নিয়মিত প্রকাশ 
অভিনন্দনযোগ্য কারণ তাতে নতুন লেখক-লেখিকারা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার সুযোগ পান। ‘কফি হাউস' পত্রিকায় নানা রকম 
নতুন নতুন বিষয় স্থান পেয়েছে এবং অনেকের মধ্যে 
উৎসাহের AWA করেছে। এই পত্রিকা নিশ্চয়ই আরো অনেক 
দূর এগিয়ে যাবে। 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 
চৈত্র / ১৩৯৯ 


O কবি ব্রেক স্বর্গের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেন একটি 
ফুল বা বালুকণাতে। ‘কফিহাউস’ একটি মিনি পত্রিকা। 
স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্রায়তন। সেই সীমিত আয়তনের মধ্যেই অনেক 

'কফিহাউস' মূলত কবিতা ও কাব্য সংক্রান্ত প্রবন্ধের 
পত্রিকা। শারদীয়া সংখ্যায় দু'তিনটি গল্পও প্রকাশিত হয়। 
কবিতার সঙ্গেই থাকে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য। এটা 
উপরি পাওনা পাঠকের পক্ষে। কবিতা ও সমালোচনার 
মেলবন্ধন পাওয়া যায়। পাঠক কবিতাটিকে কিভাবে দেখবেন, 
কোন দৃষ্টিতে বিচার করবেন, তার ইঙ্গিত মেলে। তবে 
পাঠকের কি নিজস্ব বিচারবুদ্ধি নেই? অবশ্যই আছে। মন্তব্য 
তিনি চোখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য নন। তবে সহায়তাটুকু 


গ্রহণ করতে পারেন। দরকার হলে তার সঙ্গে তর্ক করতে 
পারেন মনে মনে। 
বিশ্বাসী নয়। তেমনি ‘বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহ’, “নিয়ম ভাঙার 
জন্য নিয়ম ভাঙা'-র ধ্বজা তুলে ধরেনি। কবিতা চয়নে 
বৈশিষ্ট্য আছে। খ্যাতনামা প্রবীণরা মর্যাদায় স্থান পান। আবার 
নবীনরাও অবহেলিত হন না। 
সে কথা 'কফিহাউস' পত্রিকা সম্পর্কেও বলা চলে। আশা 
করি, সে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। 
সুদেষ্জা চক্রবর্তী 
বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও ইংরেজি সাহিত্যের 
চৈত্র / ১৩৯৯ 
O সবচেয়ে বড় কথা এই “কফিহাউস' পত্রিকার একটা নিজস্ব 
চরিত্র আছে। আর, লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় 
কথাই হল এই নিজস্বতা, অনেক লিটল ম্যাগাজিন এই স্বাতন্ত্য 
রাখতে পারে না। 'কফিহাউস' পারে৷ সবচেয়ে যেটি আমাকে 
আকর্ষণ করে তা হল এর লেখাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিসর। আমরা, 
ভারতীয়রা, সংক্ষেপে কিছুই যেন লিখতে বা বলতে পারি না। 
অন্তহীন। ফলত তা পুনরুক্তিবহুল এক অপ্রাসঙ্গিক আকার 
পেয়ে যায়। 'কফিহাউস' আমাদের সেই অনন্ত পরিসর দেয় 
না। ছোটো মাপের মধ্যে মূল কথাটি তুলে ধরতেই হবে--এই 
দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে এই পত্রিকায় লেখার সময়ে 
সচেতনভাবে সংযত থাকি-__এখানেই আমার কাছে এই 
পত্রিকাটির সাফল্যের একটি Ste | 
এছাড়া পরিচ্ছন্ন রুচি, আন্তর্জাতিক সাহিত্য-প্রেক্ষাপট 
সম্পর্কে সচেতন আগ্রহ__এসব তো আছেই। আধুনিকতার 
নামে একটু ছেলেমানুষি? তা-ও কোনো কোনো লিটল 
ম্যাগাজিন ছাড়া আর কোথায় থাকবে? 


চৈত্র / ১৩৯৯ 


O 'কফিহাউস' নামটার সঙ্গে বাঙালির, বিশেষত কলকাতার 
বাঙালির যে নস্টালজিয়া জড়িত, প্রধানত তারই আকর্ষণে 





EY 


কিহাউস-১/ শারদীয়া | অক্টোবর ডিসেম্বর প্রথম বরথ/ছিীয় সংখ্যা )€ ১৩০ 


আমি কাগজটাকে ভুলতে পারি না। এর সব সংখ্যা বে আমি 
পড়েছি তা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে যতগুলো পড়েছি 
তার মধ্যে আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেগেছে অণু-কবিতা 
সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা ফোটানো যে কত কঠিন তা সকলেরই জানা। 
কফিহাউস' আর কিছুর জন্য না হলেও, শুধু তারই জন্য 
আমার কাছে স্মৃতিধার্য হয়ে থাকবে, তাছাড়া এদের গঠনমূলক 
সমালোচনাগুলিও লেখকদের উপকারই করবে বলে মনে হয়। 
সুরজিৎ ঘোষ 

বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সম্পাদক : প্রমা 

আগষ্ট / ২০০২ 


© শ্রাঅশোক রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'কফিহাউস' পত্রিকাটি 
চার বছর আগে যখন প্রথম বেরোয় তখন ভেবেছিলুম, বাঃ 
অণু-কবিতার রেওয়াজটা বেশ চালু হয়ে গেলে ভালোই হাবে__ 
কারণ, তাতে চেষ্টা করে কবিতার আঙিনায় অবান্তর কথা 
ফাপিয়ে বলার ঢং-ঢাং কমবে। শুধু তাই নয়, প্রকাশিত 
কবিতাগুলির কিছু সমালোচনাও পাওয়া গেল হাতেনাতে | তবে, 
তারা কি ভেবেছিলেন জানি না। সমালোচকরা মানে বোঝবার 
চেষ্টা করে যাচ্ছেন, সে তো এই চার বছরে দেখা গেল। 
কবিতা শব্দের খেলা এবং সুরের স্পন্দন। এই দুই 
উপাদান আলাদা করে ভাগ না করাই বোধ হয় সংগত। 
পাওয়া গেছে। তবে সে-সব ক্ষেত্রে 'অণু-কবিতা' হয়নি বোধ 
হয়। গদ্যবাহনে অণু-কবিতা লেখার মেজাজ এখনো তেমন 
দেখা যাচ্ছে না। কবিরা এদিকে মন দিলে দু-তিনটি মাত্র 
হওয়া প্রত্যাশিত। তাই হোক্‌ না। 
মাঝে মাঝে ভাবি, পকেটে নেবার মতো মাপে যদি এ 
ক্ষতি ছিল না। 


কফিহাউস' সম্পর্কে 
বিলম্বে পাওয়া কয়েকটি মন্তব্য 


ফলে এইটুকু বলতে পারি যে সম্পাদক হিসেবে অশোক 
রায়চৌধুরী যথেষ্ট সফল। আসলে তিনি লেখক/কবি মহলে 
যে ভাবে নাড়া দিতে চেয়েছেন সে ব্যাপারে তিনি সার্থক। 
সমালোচনায় প্রায়শই ইন্দ্রপতন ঘটে যায় তার পত্রিকায়। 
তিনি মিডিয়া নির্ভর নন বলেই তাঁর অনেক সুবিধা। ভয় 
পাওয়ার কোন জায়গা তার নেই। হয়ত এই কারণেই 
*কফিহাউস' পত্রিকা আরো উত্তরণে পৌঁছবে। 
কমল দে সিকদার 


বন্ধু, কবি ও সাহিত্য সম্পাদক : পরমা 
আগষ্ট / ২০০২ 


০ 'কফিহাউস'এ উচ্চারণের মধ্যে সপ্রাণ উচ্ছাস, অফুরন্ত 
আনন্দ আর ভালো লাগার আকর্ষণ। কে যেন টেনে নিয়ে 
আসে সদা গুঞ্জরিত চার দেয়ালের বিস্তীর্ণ হলঘরে আর 
দোতলার অলিন্দে। মেদুর মাদকতার হাওয়া ঘুরে কিরে ছুঁয়ে 
যাচ্ছে টেবিলে টেবিলে। কথা আর কথা, খুশি আর খুশি, 
হয়তো চোখে চোখ রেখে না-বলা বাণী। প্রসঙ্গ থেকে 
প্রসঙ্গান্তরে, অবান্তর থেকে আন্তরিক, চর্চা থেকে আলোচনা, 
গল্প কবিতা থেকে প্রকল্প-_সব শেষে প্রকাশের USHA ও 
মন্ত্র নিয়ে চরৈবেতি। একটি সাহিত্যপত্র তথা লিটল ম্যাগাজিন 
Sq হলো সাধন জমিনে। 

কৈশোর, যৌবন ও সব বয়সের মোহময় আর ভালো 
লাগার কেন্দ্রভূমিকে মনে রেখেই “কফিহাউস' পত্রিকার 
নামকরণ। গতানুগতিক চলতিপথে ভিন্ন মেজাজ। অপুর মধ্যে 
প্রচেষ্টা। লেখার মধ্যে লেখা । আলোচনা সমালোচনা | 
সৃষ্টিকে। কোথাও শিক্ষণীয়, কোথাও অহেতুক সাষ্টারী। 

কফিহাউস অণু সাহিত্য, সমালোচনার আপোষহীন নির্ভীক 
পত্রিকা হিসেবে লিটল ম্যাগাজিন পরিবারের উদ্যমী পরিজন। 
১৬ বছর ধরে চলছে জয়যাত্রা | 'কফিহাউস'-এর মধ্যে যেমন 


পৌছে দেওয়ার একটি প্রয়াস যা মননে ও অনুভবে নিয়ত সাড়া ' 


দিতে পারে। 'কফিহাউস' তার বক্তব্যে সোচ্চার হলেও 








(১৪ )([ কৰিহাউস-১/ শারদীয় / অক্টোবর-কিসেশবর / প্রথম W/E সংখা 


ভালবাসার অনুচ্চারিত কথনের সৌরভে সে সকলকে আপ্লুত 
করে, আনন্দে পবিত্র করে তার পাঠক, লেখক ও সমালোচককে। 


সম্পাদক : লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি 

0 "অহেতুক মাষ্টারী' শব্দটি কতখানি যথার্থ তা মন্তব্যকারের মুল 
পাণ্ডুলিপি থেকেই প্রমাণিত হবে। যেমন নবকুমার লেখেন বিস্তীর্ণ 
প্রসঙ্গত" : অলমিত। _ সম্পাদক 


কফিহাউস পত্রিকা আমার ভাল লাগে। নির্ভীক এর সম্পাদক। 
সম্পাদক অশোক রায়চৌধুরী একজন বাস্তববাদী কবি। সোজা 
কথা সোজা ভাবে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। অণু- 
কবিতার ক্ষেত্রে এর তুলনা হয় না। বানানের ক্ষেত্রে খুব 
স্বাভাবিক ঘটনা। অণু-সাহিত্য ও সমালোচনার আপোষহীন 
নির্ভাঁক পত্রিকা কফিহাউস-সাহিত্যকে পরিশুদ্ধ করতে 
সমালোচকরা তার ভূমিকা পালন করেন। সাহিত্য রষবিল্লেষণে 
সমালোচনা করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। আমি অশোক এবং 
তাঁর পত্রিকাকে শুভেচ্ছা জানাই। 
প্রতীম চট্টোপাধ্যায় 
কবি ও ভারপ্রাপ্ত oh, অগ্নিনির্বাপন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


O কোনো কোনো লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার পেছনে 
থাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত, প্রেরণা বা প্ররোচনা। 
অশোক রায়চৌধুরী সম্পাদিত কফিহাউস পত্রিকারও একটি 
নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে, আর তা হল নিয়মিত অণু কবিতা, 
গল্প বা প্রবন্ধর প্রকাশ। শুধু তাই নয়, লেখালেখির সঙ্গে 
থাকে অণুতম আলোচনা। কফিহাউসে অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বার্ণিক রায়, তরুণ 
করেন। লেখালেখি করেন এ সময়ের তরুণ কবিগল্পকাররা। 
এদের প্রকাশনাও আছে। পত্রিকার নামটি খুবই আকর্ষণীয়। 
কম কথায় কত কিছুই তো বলা যায়__বাংলা ভাষায় সে 
জোর আছে। মুশকিল হল বাগালীরা মাইক পেলে যেমন 
ছাড়ে না তেমনি অকারণ মেদবৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দিতেও কাপণ্য 
করে All 'কফিহাউস' তারই জ্বলন্ত প্রতিবাদী অভিব্যক্তি। 
শুভেচ্ছা জানাই 'কফিহাউস' এর না থামা যাত্রাপথে। 
সন্দীপ দত 
অধিকর্তা, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা-৯ 


AR 


কফিহাউস-এর উপর 
কয়েকজন বিশিষ্ট কবির সুখ্যাত কবিতা 





কফির পেয়ালা ভেঙে ওঠো জিন্‌ 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 


কফি হাউসের ওপর পদ্য? এতদিন বাদে ক্রিশে শোনাবে কি? 
তেমন সেণ্টিমেণ্টাল গান গাওয়া কি বারণ পড়তি বয়েসে? 
যার যা ইচ্ছা ভাবুক, আজকে সি শার্পে আমি গলা তুলবোই : 
কফির পেয়ালা থেকে ওঠো জিন্‌ সামনে দাড়াও, কুর্নিশ করো। 


ফুস্মন্তরে টাইম মেশিনে উড়ে যাও সেই ঝা ঝা পথ্যশে, 
নিয়ে এসো নীল আরবের রাত, চেইনে জব্দ হতুশে দুপুর, 
আবকর্ডিয়ানে ঝড় তুলে ফের ঘনিয়ে আসুক অন্ধ বাদক__ 
বিস্তৃতি চিরে হেকে ওঠো বাজ, আকাশ করুক বৃষ্টি উপুর। 


তখন আমরা সমকামুকের মতন ছিলাম এ-ওকে জড়িয়ে 
তেঁতুল পাতায়ন-জন সুজন ক্ষুদে ক্ষুদে পোপা, রিলকে, নেরুদা, 
দিনগুলি রাতগুলি থেকে থেকে বাজাত নিবিড় প্রাণের শঙ্খ 
কণ্ঠনালীর তরল আগুনে সেঁকে কবিতার ধারালো শরীর 


একটি একটি করে কারা যেন কেটে ছেঁটে নিল হাত থেকে হাত, 
ছুটে এলো হাওয়া হেরোইনে ঠাসা গুমোট সবুজ পাগল গন্ধ, 
কেউ অপঘাতে ছবি হয়ে গেলে, কেউ বেছে নিল মুদ্রানগর, 
বাকি বন্ধুরা যে-যার মতন ঘরের মধ্যে তুলে নিল ঘর। 


আজ অবেলায় যখন শরীরে বন্জ্র-বাধনে শিকড়-বাকড, 
কেন যে হঠাৎ মনে পড়ে গেল রবি ঠাকুরের শেষ বসন্ত! 
ভাঙা গলা ছিড়ে গানের বদলে গোঙানি-মঘিত রক্তের ভেলা 





যতই উঠুক, তবু শেষবার সি-শার্পে ঝা ঝা ঝড় তুলবোই 
কফির পেয়ালা ভেঙে ওঠো জিন্‌, সামলে দাঁড়াও, কুর্নিশ করো। 


0 দুর্ধর্ষ কবিতা। ঘড়মাত্রিক কলাবৃত্তে কলোকিয়ালিজম-এর একটি 
অত্যাধুনিক সার্থক কবিতার নিদর্শন। পঞ্চাশের দশকের কবি ও তার 
সতীর্ঘরা কবিতার আ্যাকোর্ডিয়ানে ঝড় তুলে ছিলেন__এই কফিহাউসে 
বসেই। তারই এক সরস, সাবলীল ও চিত্রময় স্মতিচারণা ৷ তখন এঁরা 
সব ছিলেন-_ কবির ভাষায়, এক একজন ভাসকো পোপা, পাবলো 
Gara, এবং রিল্‌কের মতো একই টেবিলে তেঁতুল পাতায় নজন সুজন। 
বসম্ত। তার পরেই কবির গলায় ফুটে উঠল বিষন্লতা__ কেউ অপঘাতে 
ছবি হয়ে গেল। কেউ বেছে নিল মুল্রানাগর | বাকি বন্ধুরা যে যার মতন 
ঘরের মধ্যে তুলে নিল ঘর।' এখানে সেই চল-চ্ছল জীবনের এক 
মর্মান্তিক মোড়ফেরা, বীক। বিচ্ছিন্নতার অন্ধ-তামস প্রাস করলো তাদের। 
জীবনের এক দুস্তর ছন্দপতন অনিবার্য হয়ে উঠল। 
এ-ফোড় ও-ফোঁড় করে দেয়। “-_ভান্তা গলা ছিড়ে গালের বদলে 
গোঙানি-মধিত রক্তের COM!” এখানে, কবিতার এই অংশে কবি তার 
গলা সি-শার্শে তুলে তার ager রক্তের মতো ঝরিয়েছেল। যে কোন 
সংবেদনশীল কবি বা কবিতাপাঠক এখানে এসে রক্তাক্ত ও অশ্রপ্রাবিত 
হবেন। অমিতাভদা ও তার কলম শতায় হোক । aes মিশ্র 


সেই কফিহাউস 
আজও কি সেদিনের ওখলানো সময় ঠিক সেরকম, আড্ডা, 
কফিহাউস ইচ্ছামতী£ কোথায় যে ভেসে গেল 





দর হচ্ছে ফুটপাথে, 
চিনি না, কাউকে চিনি না, ট্রাম সাবেকি রাস্তায়, 
পরিকাঠামোর দাবি, বদলাবেই-__ 
সার সার হ্যালোজিন, ঠাণ্ডা ল্যাম্পোস্ট, চোখ 
বুজে আসে, জড়ো হয় কামু, সাত্র, ব্যর্থ সেই কফিহাউস। 
এখন শূন্যের পাশে বসে 
শূন্য নিচ্ছে কফি, যেন 
দিন শুণছে পম্পিয়াই, এ আসে... 
O কবি যেহেতু 'কফিহাউস'-এর অন্যতম উপদেষ্টক, তাই কোনো 
মন্তব্য নয়, পাঠকের মন্তব্য আহান করছি। - সম্পাদক 


ভাঙা গড়ার স্বপ্ন দ্যাখো? 
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে এবং 

মাড়িয়ে চলো? 

আজও তুমি ভর দুপুরে কলেজ কিম্বা অফিস ফেলে 
মিসেস্‌ সেনের সঙ্গে বসে আড্ডা মারো? 

রুদ্ধ দল আর ভগ্ন স্বরের মাত্রা নিয়ে 
চুলচেরা সব তর্কো করো? 

আজও তুমি ব্ল্যাক এবং হোয়াইট কাপে 

তেম্নি ঝড় ও তুফান তোলোঃ 

বিশ্ব কবির প্রতিভাকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে 
দুঃসাহসে বলে ওঠো, দরকাচা আর আউট ডেট্ডে? 
SI পো আর সুইনবার্নের সঙ্গে আজও 








(১৬) কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর / প্রথম বর্ম / দ্বিতীয় 


রবিবাবুর আদল খোজো? 

সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে'কে Wiis করে বলে ওঠো 
আভিধানিক? সিউডো এলিট? 
শক্তি-সুনীল তারাও কি আজ তোমার কাছে 
মিডিয়ার ওই বানিয়ে তোলা, ফাপিয়ে তোলা 
স্পনসর্ডশিপ? প্রতিপক্ষ? 

তোমার কাছে অধিক শ্রেয়? 

অধিক প্রিয়? 

আজও প্রিয় তোমার কাছে গিন্সবার্গ আর মলয় সমীর? 
নতুন এবং তরুণ কবির মধ্যে তুমি 

আজও খোঁজো নতুন নতুন প্রতিভা আর সম্ভাবনা? 
আজও তুমি রক্ত এবং কিডনি বেচে 

কাগজ করার স্বপ্ন দ্যাখো? 

লজবঝরে এই বৃদ্ধ হাড়েও come দেখাও। 

তোমার হাঁটুর বয়েসী ওই কিশোরীদের সঙ্গে বসেও 
নতুন প্রেমের ফিকির খোজো? 

রসের খেলায় মেতে ওঠো 

এবং WSS? 

রক্তে মাংসে নেশা জাগাও? নৃত্যপরা নারীর মতন 
নেচে ওঠো এবং নাচাও? 
অসম্ভব এক স্বপ্ন দ্যাখো? 


বেঁচে থাকো, বর্তে থাকো এবং বাঁচাও 
এবং মারো এবং মারো... এবং মারো ॥ 


কফিহাউসের মুখ 
প্রণব চট্টোপাধ্যায় 


বারণ না মানা এক বিশ্ব কোলাহল, 


অগুনতি পোস্টারের বুক চিরে 
অনেক নাম পরিণাম ধরে 
উঠে গেছে নেমে গেছে কফি হাউসের ay সিঁড়ি! 


খেলাপ কথার দুপুর সন্ধে মধ্যরাত 
পদবী ভোলা মুখাবলি, কফি হাউস! 
যে Wa নিজস্ব মুদ্রায় 

লেখা না লেখা পৃষ্ঠায় 

বিদ্রোহ বিপ্লব রাজানটজির! 


জিও CF চশার CACI চর্যার wae 
হয়ে সুকান্ত মানিক শক্তি বা কাটা প্রুফের মতো টেবিলে 


কত প্রতিবন্ধী ইচ্ছেরাও রণপায়ে হেঁটে যেতো 
টেবিলে টেবিলে পেয়ালা-পিরিচের 

না বলা বাণীর জল টগবগ 

ফুটতে ফুটতে তখন বয়েস 

রেখে পাথর? তখন বয়েসের........পাথর ॥ 


a কবি যেহেতু 'কফিহাউস' পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা, তাই কোন 


মন্তব্য নয়, পাঠকের WY আহান করছি। _ সম্পাদক 
কফি হাউসের সিঁড়ি 
আজ চুয়াল্লিশ বছর এই সিঁড়ি দিয়ে উঠছি নামছি 


আটারো নম্বর সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন 
আমি ধরে সামলালুম। 


RA 


অনেকেই উঠে এসেছে, কেউ বা 

খ্যাতির প্রথম খতিয়ানে নাম লিখিয়ে নেমে গেছে 
এই পিঁড়িতেই নকশাল গৌরীকে আমি 
কংগ্রেস WEY হয়ে যেতে হতভম্ব দেখি 
ভালবাসা দু'কাপ কফির দাম সঙ্গে নিয়ে 
তিনঘণ্টা যে কোনো টেবিলে 

এই ঘরেই একদিন ইউক্লিড বিনয় 

নিপুণ মল্লিনাথ এখানেই উনিশশো একাত্তরে 
চিৎকার করে বলেছিল 

বুঝলি পদ্য ফদ্য করে কিস্সু হবে না 
তার চেয়ে চল যাই মেটিয়াবুরুজ 


জাহান্নামে যাওয়া দেশের জন্য 


যদি একটাও শ্রেণীশত্রকে...” 

একদিন ভালবাসা শেষ হয় 

বিদ্রোহ বিপ্লব এক দশকেই ঝাঁকড়া চুলের মাথায় 
ডেকে আনে প্রৌঢ়ের টাক। 

টাকা যে কখনো মাটি নয় 

বুঝে একদার স্বপ্নরোগী জ্যান্ত যুবক 

স্বপ্ন ফেলে চলে আসে আয়নার দিকে-_ দেশ নয় 
ফ্রিজের অমল ঠাণ্ডা একসময় তার কাছে হয়ে ওঠে বড় 
সতর্ক কনডোম বলে ভালবাসার এই হলো শেষ সর্বনাম। 


চুয়াল্লিশ বছর তিন যুগ শেষ হয়ে 
চার যুগ ছুঁই ছুঁই এই সত্যেন সিঁড়িতে 
সব কিছু বদলিয়ে যায় 
ছন্দ বুক চাপড়িয়ে কাদে আর বলে 
কোথায় গেলিরে ও আমার দেশ আমার সর্বস্ব গোপাল 
আমি যে পায়ের নিচে ইট বালি সুরকি ছাড়া 
আর কিছুই দেখছি না। 
0 কবি যেহেতু 'কফিহাউস' পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা, তাই কোনরকম 
মন্তব্য থেকে বিরত রইলাম! পাঠকের মন্তব্য আহান করছি। 
-_ সম্পাদক 
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টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে সে জাহান্নম যাবে। নতুন কাব্যগ্রন্থের আঠার ঘ্রাণ 
হসত্তের মাত্রা নিয়ে তুমুল তর্ক 


na আডুলে জলের রেখায় আঁকা হচ্ছে ছবি, যা কোনোদিন 


টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, মুছবে না 
আমরা আছি কফিহাউসের কেন্দ্রে টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে, 
এই দুপুর, এই সন্ধে, কেউ এলো বৃষ্টি ভিজে শপশপিয়ে আমরা বসে আছি কফিহাউসের কেন্দ্রে... 


টি | z শু ঘাম, 
কেউ রোদ্দুর থেকে নিয়ে এলা ঠা 2 "টেবিলগুলো জ্রায়গা বদলাচ্ছে"__কবিতাটি কলকাতা তথা 


নিয়ে এলো শীতকালের উষ্ণতা 

কেউ কেউ ছুটে গেল জানালা দিয়ে মিছিল দেখতে 
কেউ কেউ জানালা ডিঙিয়ে নেমে গেল কলেজ PRD 
প্রচণ্ড পরিপূর্ণতার মধ্যে হঠাৎ এক নিমেষের কঠিন শুন্যতা 
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘুরছে দেয়াল, 


সিঁড়ির মুখের বাধা, ইসমাইলের কাছে সিগারেটের ধার 

ওপর থেকে একজন সাঁতারের সঙ্গীর মতন বললো, 
এত দেরি? 

এক টুকরো হাসি দিয়ে চলে গেল অপরের প্রেমিকা 

একটা ধোয়ার সুড়ঙ্গ আমাদের টানছে, 

তার ওপারেই যৌবনের গন্ধ মাথা বিকেল 

মাথায় টগবগ করছে সদ্য পড়া বই, 

আমরা পকেটে হাত দিয়ে খুচরো শুনছি 

দুনিয়ার কত বাচ্চা এখনো দুধ খেতে পায় না, তাই 

তিনকাপ ইনফিউশান, দুটো ফল্স 

সমাজ বদলের দুরন্ত স্বপ্ন সব কিছুতেই স্বাদ এনে দেয় 

একলা দূরে বসে যে aba ওমলেটের অর্ডার দিচ্ছে 
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পশ্চিমবাংলার কবি সাহিত্যিক ও সাহিতারসিকদের মূল আজড্ডাস্থল 
কফিহাউসের ওপর লেখা 62 টুকরো ভাষাচ্ছবি বা শাবাচিত্র। 
ইংকেজিতে যাকে বলে Poetic sketch @ Picturesque 
(পিকচারেস্ক)। সাধারণ ঘটনা বলার গুণে ও প্রয়োগ কৌশলে কেমন 
অসাধারণ শিল্প হয়ে ওঠে এই কবিতাটিতে তা দেখার। আডকাল 
Parole, Paronomasia, Obscurity, গিমিক, রূপক, ইমপ্রেশনিজম। 
Teleology ইত্যাদি যে সব দাত ভাঙা, আভিধানিক শব্দগুলো 
হামেশাই শুনি ভ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই কবিতায় কিন্তু তথাকথিত 
সেই সব দশ্ক-ভাভা কিছু Elements নেই। একেবারে সাদা-মাটা 
কলোকিয়ালিভ্তম-কে ছেনে তিনি তৈরি করেছেন অসাধারণ বাকৃ- 
প্রতিমা। প্রতিটি শব্দের ও বাকোর ভাজে ভাজে ফুটে উঠেছে এক 
অপরূপ চিব্রময়তা। সহজ কথা যায় না বলা সহজে কে বলে? 
সপ্রমাণ তিনি ও তাঁর কলম। 

যারা কফিহাউসে কোনদিনও যাননি, বফিহাউস কি বস্তু তা 
চোখেও দেখে নি, তারাও এই কবিতাটি পড়ে কফিহাউসকে সমাক 
উপলব্ধি করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত উদ্ধৃতি তুলে 
দেবার লোভ সামলাতে পারছি না-_“নিত্য মুহূর্তের এক-একথানি 
TA পট আমাদের অন্তরে ফোটোগ্রাফ হইতেছে। তাহাতে গন্ধ-স্পর্শ 
সকলই থাকে....কোন পটের বন্ধনী কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন, যিনি 
তাহা করিতে পারেন তিনিই কবি। তিনি কেবল একটি কথা বলিয়াই 
পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সকল 
অনুভব করাইতে AA অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা 
বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না"__(স্জীবচন্দ্র, পালামৌ)। 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই অর্থেই কবি। _ অভ্রান্ত মিশ্র 


বিশেষ-নিবন্ 





আধুনিক কবিতা ও কবিতার আধুনিকতা 
অন্রান্ত মিশ্র 


নিবন্ধের শুরুতেই কোনরকম তাত্বিকতার মধ্যে না গিয়ে 
বরং কয়েকটি অত্যাধুনিক কবিতার কিছু পংক্তি শুনুন। 
gemi যারা আছেন তারা কানে আঙ্গুল গুঁজে বসুন। 
“ভালোবাসা শব্দটির সাথে 
“মনুষ্য নামের এই সব শ্যালকেরা কোনদিনও পরিচিত নয় 
মানুষ শব্দটি লিখে আমি তাতে 
-_ দিতে চাই।' 
অথবা 
“স্যার, শুধু গোলাপের ছবি একেই 
এবার কিছুদিন গু-গোবর আকুন। 
একটানা খুব গরীব মানুষ, 
আমাদের চোখে সইবে না স্যার। 
স্যার, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আপনি আমাদের 
মনের অন্ধকার দিক নিয়ে তিনটি বড় উপন্যাস 
লিখেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু স্যার 
এই ভীড়ের লোকদের মধ্যে থেকে এবার 
সশব্দে একটা — দিনতো, 
দিয়ে প্রমাণ করুন আপনিও একজন মানুষ ।' 
সমাজের উপর তলায় দুপ্ধফেনিভ শয্যায় শুয়ে থাকা, 
শিল্পীদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত এই বুলেটের আঘাত স্বাভাবিক 
ভাবেই তীব্র cranes যদিও একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে 
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আজাদ। সেটাও যে খুব একটা অসঙ্গত নয় তার সমর্থন 
মেলে কবি ware মিশরের একটি কবিতাংশে-_ 
“সব মানুষই হ্যা হ্যা সবমানুষই 
এক-এক সময় দেব্তা যে হয়, 
সব মানুষই হ্যা হ্যা সবমানুষই 
এক-এক সময় প্রণম্য নয় 
পশুর অধম, 
সব মানুষই লালচ ভরা 
লোতী বেদম 
সব মানুষই এক এক সময় 
কাপড় খুলে নিপা উদন।" 
কবি রফিক আজাদের উল্লিখিত কাব্যাংশ দুটির বাক্রীতি 
বা শৈলীতত্বে (stylistics) যে 'কলোকিয়ালিজম'-এর প্রয়োগ 
তা নিঃসন্দেহে অতি আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। তার কবিতায় 
প্রথাসিদ্ধ লিরিক এবং কাব্যময়তার প্রতি প্রচণ্ড অনীহা ও 
ঘৃণা ফুটেছে তার বাস্তববাদী (যা নাকি অশ্লীলতারই নামান্তর) 
ছত্র কয়েকটির মধ্যে। কিন্ত এই কবিই আবার যখন বলেন__ 
“শব্দকে বিন্যস্ত করে তবেই সংস্কৃতি, 
তা না হলে শব্দ সে তো মৃত অভিধান। 
বনকে বিন্যস্ত করে তবেই উদ্যান 
না হলে তো বন সে যে সুধুই প্রকৃতি।” 
তখন মনে হয় কবি রফিক আজাদ তার অসংযত আবেগ 
ও ক্রোধকে শাসন করেছেন নৈতিকতা ও সৌন্দর্য বোধের 
চাবুক মেরে। 
এই দ্বান্দিকতা বা Dialectic- মধ্যে দিয়েই আধুনিক 
কবিতার শুরু ও Apati 
অথবা, কবি wile গুপ্তের 
“একটু টিপে, বার কয়েক গন্ধ শুকে 
বুনো টুক-টুকে আমটিকে যেমন 
চলে যায় খদ্দের, তেমনি করে ওরা 


আনার মেয়েকে বার বার অপছন্দ করে গেছে) 
অথবা, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের _ 
“SOM gta ওপর দাড়িয়ে 
_কাঁও। গন্ধ পেয়ে আপনিও এসেছেন? 
_কাঁও। কি আছে পুটলিটার wan? 
_ মানুষের বাচ্চা। 
_কাঁও। মানুষের এটো-কাটা খান তো 
ওদের পাপ খাই AT” 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই চিত্রময়তার প্রয়োগ (Pictorial ap- 
plication) এবং প্রতাক্ষ বা [লাজাসুজি বাকরীতি ও 
ভাবকল্পনা, এতে কোন রকম বাহ্যিক ধন্দ বা দুর্বোধ্যতার 
চমক বা গিমিক নেই। না ভাঙছে শব্দের বাহুল্য । Direct 
method-4 লেখা এই কবিতা মাধুনিকতা ফুটে উঠেছে 
সার্থক ভাবে। 
মনের ভাবকে ঠোট দেয় ভাষা । ভাষাকে প্রাণ দেয় 
শব্দ। শব্দকে পালিশ করে প্রয়োগ। প্রয়োগকে বৈচিত্র্য ও 
উজ্জ্বলতা দান করে চয়ন অথবা নির্বাচন। এবং কবিতাকে 
দোলা দেয়, মনোপ্রাহী করে তোলে চিত্রকল্প বা ইমেভারী। 
বিশ্লেষণ হয়ে গেছে। তবু যেন আমরা হালে পানি পাচ্ছি 
না। আসলে আধুনিকতা কথাটির মধোই যত গণ্ডাগোল। 
সংস্কৃত শব্দ অধুনা”ইক হয়ে 'আধুনিক' শব্দটি এসেছে। 
অধুনা বলতে বোঝায় সাম্প্রতিক বা সমকালীন। ইংরাজিতে 
Belonging ot the modern times. সুতরাং বর্তমান বা 
বহতা সময় হল আধুনিকতার প্রাণ। এসবই তো আমাদের 
সবার জানা কথা। কিন্ত তবু এই আধুনিক কবিতার মধ্যে 
মার-প্যাচটা কোথা? 
আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, স্বদেশ যেমন আমাদের 
জন্মভূমি ও বাসভূমি, তেমনি স্বকাল বা বর্তমান সময়ও 
আমাদের জীবন যাপন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কলা ও ভাস্কর্যের 
ভিত্তিভূমি। এই were দাড়িয়ে এ কালের বাক-রীতি ও 
ভাব কল্পনায় এবং বিষয় ও আঙ্গিকে যে কবিতা লেখা 





( কফিছাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেমবর/ প্রথব বর্ষ fetta সথ্যো )- 


হবে, সেটাই হবে প্রকৃত আধুনিক। ‘শুনহ মানুষ ভাই" কিস্বা 
'রতি সুখ সারে’ চণ্ডীদাসের বা জয়দেবের সময়কার আধুনিক; 
বা ঈশ্বর ত্রিপাঠীর সময়কার আধুনিক নয়। 

কবিতার আধুনিকতা বলতে সাধারণত তিনটি ব্যাপার 
বোঝায় । একটি তার বিষয়গত আধুনিকতা (Content), অন্যটি 
হল তার আঙ্গিকগত (Form) আধুনিকতা এবং তৃতীয়টি হল 
তার শৈলীগত (Style) আধুনিকতা । বিষয় ও আঙ্গিক দুটির 
মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে লিখতে হয় আধুনিক কবিতা । দাঁড়ি 
পাল্লার এক একদিকে ঝুলে পড়লে চলবে না। দু'দিকেই সমান 
; তাতে রাজনীতি হবে, কূটনীতি হবে, অর্থনীতি হবে, প্রবন্ধ 
হবে, নিবন্ধ হবে কিন্তু কবিতা হবে না। 

আবার বিষয়ের গভীরতাহীন শুধু আঙ্গিকসর্বস্ব কবিতাও 
সার্থক কবিতা বলে বিবেচিত হবে না। সেটা রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় “শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানো' হবে। সোনার 
অলংকারে জারিত দেহ বল্পরীকে “ম্যানিকিন' বলা যায়, রমণী 
শয়। এ যেন সেই 'সোনার হাতে সোনার কাকন, কে কার 
অলংকার।' 

সাহিত্যে আধুনিকতা শুরু মোটামুটি প্রথম মহাযুদ্ধের 
শেষপর্ব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। তখন অবশ্য 
SEN পাউণ্ডের রূপকল্পবাদ (Imagism) বহাল তবিয়তে 
চালু হিল। কিন্তু এলিয়টের ওয়েষ্ট aie (১৯২২) এবং 
ওই একই সময়ে জেমস্‌ জয়েসের “SOP এর মধ্যে 
দিয়ে (১৯২২) সাহিত্যে আধুনিকতার নবরূপায়ণ ঘটে। 

কাব্যে আধুনিকতার শেষ দাগ রেখে যান এলিয়টের 
‘ফোর কোয়াট্রেটস' এর মধ্যে দিয়ে। 
ইতিমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। যেমন প্রস্তর ইয়েটস্‌, 
এর পরেও দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন। তার মধ্যে এজরা পাউণ্ড, 
এলিয়ট প্রমুখ। 

পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিকতা প্রধানত ইংরাজী, ফরাসী 
ও জার্মান ভাবা বাহিত হয়ে পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ 
করেছিল। যদিও সেগুলো ধ্রুপদী আধুনিক বলেই গণ্য ছিল। 
(Classical modernism)! সেই ধ্ৰুপদী আধুনিকতায় 
উত্তরণ ঘটেছিল পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের MA | 





উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন, ভাস্কর্য 
বিভিন্ন ক্ষেত্রের নতুন নতুন আবিষ্কার, উন্মোচন ও পরীক্ষা 
নিরীক্ষার দিগন্ত প্রসারিত হয়ে ওঠে। একদিকে ডারউইনের 
জীবনতত্ব অন্যদিকে মাক্সীয় সমাজ-বিজ্ঞান এবং অন্যদিকে 
কির্কে গার্ডীয় অত্তিত্ববাদ এবং যুংয়ুং-ক্রয়েডীয় (Jung- 
Freudian) মনোবিকলন বা মনোসমীক্ষণ। 

এই সময়ই Pre Raphelite (প্রি-র্যাফেলাইট) কাব্য ধারার 
ছক ও নিগুঢ় বাধন ভেঙে রূপকল্প ভিত্তিক কাব্য ধারার প্রবর্তন 
করেন এজরা পাউণ্ড, টি-এস-এলিয়ট, হুইটম্যান, ট্র্গেনেত, 
ব্রেত, পল এলুয়ার, প্রমুখ । বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কবিরা। 

কবিতায় প্রকৃতবাদ (Reality), পরাবান্তববাদ 
(Surrealism) এবং প্রতীকী বা সংকেতিকতার (Sym- 
bolism) প্রয়োগের শুরু হয় এই সময়ের কবিদের মধ্যে। 
এবং এরা প্রয়োগ করেন অবচেতনবাদ ও কিংবদন্তীর নতুন 
নতুন বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের নতুন বিশ্লেষণ (Critical analy- 
sis of myth and allusion) 
নব-নব চেষ্টা ও তার ফলাফল যেমন বিস্তৃত তেমনি জটিলতা 
ধারণ করে এই শতকের কবি ও সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে। 
এই সময়েই কাবা ও সাহিত্যে প্রকৃত পক্ষে আধুনিকতার 
জোয়ার আসে। 

আধুনিকতা আবার দুই শ্রেণীর, ধ্রুপদী আধুনিক 
(Classical modernism) ও আধুনিক (Modem) | ধ্ৰুপদী 
আধুনিকতা মূলত আস্তিক্যসূচক (Theistic)! পার্থিবতা ও 
ব্যক্তির অপার সম্ভাবনায় সে বিশ্বাসী । বাস্তববাদ (Reality) 
বা প্রকৃতবাদে তার পরিচয় মেলে। অবশ্য জীবনের ট্র্যাজিক 
চেতনা ও হতাশাও তার উপজীব্য। 

অন্যদিকে আধুনিকতা প্রায়শই নেতিবাদী বা নাস্তিক্য 
সূচক (Atheistic)! আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে রয়েছে সভ্যতা 
ও বর্তমান মানবসমাজ, বিশ্বচরাচর, মানুষের প্রচলিত 
জীবনদর্শন ও সনাতন ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অনাস্থা, অবজ্ঞা, 
সংশয়, সন্দেহ, হতাশা ও নিরর্থকতা বোধ (Sense of 
futility)! তাই তার সৃষ্টিকর্ম আবেগধর্ম বর্জিত, বুদ্ধিমা্গী 
ও মননশীল, শৈলীতে বিশৃঙ্খল, কখনো Tad বা দুর্বোধ্য। 
বাস্তবতা বা পরাবান্তবতা থেকেও চেতনার ভিতরে 
(Buddhist Nihilism) CMI ও বক্তোক্তিই প্রধান। 


প্র 








কক্ষিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা (২১) 


এই Seb ও দুর্বোধ্য কাব্যধারার বারা প্রবক্তা তাদের 
মধ্যে ডেভিস গ্যাসকোয়েন ও ভিলান টমাস ছিলেন অন্যতম। 
ও টমাস মনরোর মতে__আধুনিকতা হল নিপীড়নমূলক 
রীতিনীতি এবং কেন্দ্রীভূত আধিপত্যের থেকে দূরে এক 

হার্বাট মারকুস-্্রর One dimension man-9 তিনি 
বলেছেন, আধুনিকতা হল নৈরাজ্যাবাদী চিন্সধারা (Tyranical 
Concept) | তিনি প্রযুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক সভ্যতাকে নাকচ 

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে কাব্যে আধুনিকতার শুরু 
হয় অষ্টাদশ শতকে। ১৮৬০ MA মাইকেল মধুসূদনের 
মেঘনাদবধ কাব্য ও আরও কয়েকটি কাবাকে মোটামুটি 
আধুনিকতার প্রারন্তকাল বলে চিহ্নিত করা হয়। মহাকাব্যের 
এবং বাক-রীতি ও কাব্যবোধে প্রধান বিদ্রোহের সূচনা করেন 
তিনিই | 

তবে সাধারণত রবীন্দ্রোন্তর যুগকেই আধুনিক কবিতার 
যুগ বলে ধরা হলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রযুগই আধুনিক 
কবিতার যুগ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তৎকালীন প্রজন্মের 
কবিরা অর্থাৎ কাল্লোলযুগের কবিরা রবীন্দ্র প্রভাব থেকে 
মুক্ত হয়ে নৃতন আঙ্গিক ও নূতন বিষয় পরিবেশন করার 
জন্য বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেন। এদের মধ্যে পুরোধা 
ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অচিস্ত্য সেনগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, 
প্রেমেন্্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত ও সুধীন দত্ত প্রমুখ! 
এই আধুনিকতাকে নবরূপে রূপায়িত করেন জীবনানন্দ দাশ। 

ঠিক যেমন পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যে ওয়ালট্‌ হুইটম্যান, 
PUTAS, বোদলেয়ার, এজরা পাউণ্ড, মালার্মে, কামিংস,পল 

এই আধুনিকতার চরমোৎকর্ধ ঘটে টি. এস. এলিয়ট ও 
তার উত্তরসূরী আযালেন গিন্সবার্গ, কেরুয়াক ও স্পেণ্ডারের 
মধ্যে। 

কবিতার আধুনিকতা অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল তার 
শব্দ চয়ন ও শব্দ গ্রন্থনে। পুরনো শব্দ ক্রমশ অতি ব্যবহারে 
জীর্ণ ও মলিন হয়ে ওঠে, তখন প্রয়োজন হয় নতুন নতুন 
শব্দের দিগন্ত উন্মোচনের। পল ভ্যালরী তাই আধুনিক 


কবিদের পুরনো, কালজীর্ণ শব্দরাশিকে পরিত্যাগ করে নতুন 
শব্দের প্রয়োগ ও অনুসন্ধান করতে পরামর্শ দিয়োছেন। 

শব্দের প্রয়োগ বা শব্দ চয়ন বা 0০%79£৩-এর মধ্যে দিয়েই 
একজন কবির বাক্তিস্বাতস্থ্য, বৈশিষ্ট্য ও বৈদগ্ষ্য ফুটে ওঠে। 

অতি সম্প্রতিকালের আধুনিক কবিতায় দেখতে পাই 
ছন্দের ছোলাহীনতা বা কাবাহীনতা (Antilyric or 
Antipoetry)| ছন ও কাব্যময়তার প্রতি প্রচণ্ড অনীহা, 
অপ্রথাসিদ্ধ বাকরীতি ও শ্রব্দচয়ন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আর্থ- 
ও প্রীতি, অধাত্মবাদে অনীহা, ইঙ্গিত বা সাংকেতিকতা 
(Symbolism), প্রতীকী বা রূপকধর্মের মাত্রাধিক প্রয়োগ 
(১1162011517) আধুনিক কবিতার লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়। 

কবিতায় কথা কম, ভাবের গভীরতা বেশি, ইঙ্গিত ও 
প্রতীকের মধ্যে [দয়ে কবিতাকে WYN করে তোলেন এরা। 
কেউ কেউ মৌঁপাসার ভাবগুরু ফ্রুবের-এর বিখ্যাত উক্তিটিকে 
'আধুনিক কবিতার গাইডলাইন হিসাবে মেনে নেন- 41995 
kill vour darlings and use more often your eraser 
ihan your pen. 

দীর্ঘ শব্দকল্পের চাইতে অত্যধিক সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশের 
প্রয়োগ। হৃদয় অপেক্ষা মস্তিষ্কের প্রতি মাত্রাধিক নির্ভরশীলতা, 
আধুনিক কবিতার লক্ষণ বলে Project করা হচ্ছে। 

অমর সাহিত্যিক ও কবি cram মিত্রের উক্তিটিতে 
এর সমর্থন মেলে। তিনি বলেছেন,_আবেগ ও উচ্ছাসের 
প্রচণ্ডতা দিয়ে আর যাই হোক, কবিতা হয় না। তাকে 
সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে প্রয়োগ করতে হয়। ‘ঝড় দিয়ে 
পাখা চালানো যায় না, যেমন যায় না বন্যা দিয়ে সে কম 
#4 ‘Emotion recollected in tranquillity.’ 

তাই একালের আধুনিক কবিতা হৃদয়মার্গীর চাইতে বুদ্ধি- 
মার্গী, প্রকৃতবাদের চাইতে প্রতীকীধর্মী এবং পেয়েট্রির চাইতে 
আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মিরোনঘ্লাভ হোলুব মনে 
করেন-_কবিতা হবে খবরের কাগজ পড়া বা ফুটবল খেলা 
দেখার TS সহজ। কবিতা হবে এমন যে যেটা প্রত্যেক 
মানুষ বুঝতে পারবে, জনসাধারণের মধ্যে দাড়িয়ে চীৎকার 
করে পড়লেও লোকে তার মানে বুঝতে পারবে। 

moma ও টি. এস. এলিয়ট, দুই আধুনিক-মনস্ক কবি 
Pe বিহার এই নৈরাজ্যবাদী চিন্তাধারা (Tyranical 





amim অব্ট্োবর-ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা } 


concept) ও বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেননি। 

কবিতায় ছন্দহীনতা, তথা অতি গদ্যের প্রতি অত্যধিক 
প্রীতিকে এলিয়ট আক্রমণ করেছেন নির্মম ভাবে-_ 

‘Only a bad Poet could welcome free verse 
as a liberation from form. It was a revolt against 
dead form and a Preparation for a new or for 
the renewal of the old. It was an instance upon 
the inner unity which is unique to every Poem 
against the outer unity which is typical.’ 

যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 

"যাঁরা দৈব দুর্যোগে মনে করবেন, গদ্য কাব্য রচনা করা 
হওয়া ভাল। 

কেউ কেউ বলেন, আজকালকার আধুনিক কবিতায় 
কবিতা ছাড়া আর সব কিছুই আছে। কতগুলি ব্যঞ্জনাহীন, 
কষ্টকল্পিত বিষয়কেন্দ্রিক বাক্যাংশ বা প্যারাফ্রেজ যা শ্রোগানের 
নামান্তর, এগুলো কবিতা পদবাচ্য নয়। যেমন Gare মিশ্র 
বলেন 

‘পদ্য এখন পদ্য তো নয় 
পদ্য বিহীন গদ্যরা, 

ছন্দটন্দ শিকেয় তুলে 
রাখছে দেখ সদ্যরা।' 

অথবা বাকুড়ার প্রবীণ কবি, বর্তমানে পুরুলিয়াবাসী 
অমল প্রসাদ চট্টরোপাধ্যায়_ 

অতিস্পষ্টতা, 

এই “অতি স্পষ্টতা’ বা ‘প্রকাশ্য চুলবুলানী'কে তিনি 
কবিতা বলে মেনে নিতে রাজি নন। কবিতা নোটবুক বা 
অর্থের বই নয় যে “পড়িবামাত্র বোধগম্য হইবেক্‌"। তাই 
বুঝি বাইরন বলেছেন 

“The beauty of the poetry is then when the 
Poetry is not Perfectly understood.” 

যে কোন শিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্য সবই হল মূর্ত বস্তুর 
বিমূর্ত রূপায়ণ। আমরা যা দেখি সেই দৃশ্যমান বস্তুটিকে 





হুবহু শিল্পীরা আঁকেন না, আকেন তার ভাবরূপ বা বিমূর্তরূপ। 
তাই ফ্রেডরিকস ওয়াটস্‌ বলেছেন—He paints ideas 
not objects. মহাকবি গ্যেটে বলেছেন__17001 art is 
called art because it is not nature. 


যেমন রবীন্দ্রনাথ : 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, 
ঘটে যা তা সব সত্য নয়, কবি তব মনোভূমি 
রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' 
কোন কোন সমালোচক কবিতার আধুনিকতা তার 
শৈলীগত দিক থেকে বিচার করেন। এই বাক্‌শৈলী ও 
স্টাইলস্টিকস্ই আধুনিক কবিতার ভিত্তিভূমি। কি বলা হল, 
সেটাই বড় কথা নয়, কেমন করে, কেমন বাকৃশৈলীর মধ্যে 
দিয়ে কথাটি বলা হল সেটিই হল বিচার্য। সেই কারণেই 
অস্কার ওয়াইলড্‌ বলেছেন_The very Condition of 
any art is its style. 
নতুন শব্দকল্পের অন্বেষণ ও উন্মোচন করতে হয় একজন 
আধুনিকমনস্ক কবিকে। প্রয়োজনে অপ্রচলিত, আঞ্চলিক, 
আকীড়া বা দেহাতী শব্দ, কথ্যভাষা, (Colloquial dialect) 
ভিনদেশী শব্দ চয়নেও তাদের Yeast নেই। যেমন কবি 
ware মিশ্র 
‘নিদাঘ দুপুরে নগ্ন নির্জনে 
গভীর রমণী এক খুলে যায় এক মনে 
শৈশব ও কৈশোরের নেগেটিভ চিত্রগ্রাফী' 
এখানে “চিত্রগ্রাফী' শব্দটি লক্ষণীয় । [নিদাঘ এবং রমণী : উগ্র সেন] 
যেমন নিবন্ধের শুরুতেই বাংলা দেশের কবি রফিক 
আজাদের কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ কল্প--“মুতে দিতে 
চাই’ 'শ্যালকেরা' 'খেয়োথেয়ি" “পাদ দিন’ (শুরুতে- দিয়ে 
উদ্ধৃত করা হয়েছে)_এই শব্দরাশি সঙ্গত কারণেই অমার্জিত 
বা Vulgar বলে বিবেচিত। এবং সাহিত্যের ভাষায় অদ্যাবধি 
ব্যবহার হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমার মতে এই সব অমার্জিত, 
অশ্লীল শব্দের সঠিক জায়গা কোকশাস্ত্রে বা রতিশাস্ত্রে হতে 
পারে, কাব্যশান্ত্রে নৈব নৈব চ। তবে জীবনের গভীর বিক্ষোভ 
থেকে, ক্রোধ থেকে যদি স্বতস্ফুর্তভাবে এই সব শব্দ উঠে 
আসে তবে তা অশ্লীল বলা চলে না। কিন্তু যদি stunt দেবার 
প্রবীণ ও অগ্রজ কবি রাম বসু এই প্রসঙ্গে সেই কথাই বললেন। 
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এই শ্রেণীর কবিরা কবিতায় চলিত কথাভাষা বা 
‘কলোকিয়ালিজন’-এর প্রচলন শুরু করেন। প্রয়োজনে 
Vulgar বা Rustic philology অথবা colloquial 
orthography-র শরণ নিতেও পিছ-পা নন। বর্তমানে 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ অনেক কবির 
কবিতাতেই ‘কলোকিয়ালিজম’ দেখতে পাই। 

আধুনিকতার প্রবক্তরা একটা কথা প্রায়ই ভুলে যান 
যে, আজকের যেটা আধুনিক, আগামী কালই সেটা হয়ে 
যায় অনাধুনিক। সম্প্রতি কালও এক সময় বিগত কালে 
পরিণত হয় পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের কাছে। সেটা তখন 
হয়ে দাড়ায় Dated বা যুগচিহ্নিত কাব্যকর্ম। অবিশ্যি এর 
মধ্যে থেকে কিছু কিছু কালজয়ী কবিতাও উঠে আসে। 
সেই সব কবিতা কোন কালেই পুরনো হয় না। হয়ত 
আঙ্গিকগত জরা আসতে পারে, কিন্তু বিবয়গত ও 
শৈলীগত আধুনিকতায় তা চিরভাস্বর থাকে। যেমন রয়েছে 
এবং থাকবে রবীন্দ্রনাথের অনেক-অনেক কবিতা । এটা 
অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত। 

আধুনিক কবিতা সুবোধ্য হবে, না দুর্বোধ্য হবে সেটাও 
একটা বিচার্য ও বিতর্কের বিবয়। কিছু কিছু সনাতলমার্গী 
সমালোচক বলেন-_-আধুনিক কবিতার এই অকারণ ও 
আরোপিত দুর্বোধ্যতার জন্য, তার মানে খুঁজে না পাওয়ার 
হতাশ পাঠক আধুনিক কবিতা থেকে শত হস্ত দূরে নিরাপদে 
অবস্থান করে আছেন এবং আবৃত্তি শিল্পীরাও আধুনিক 
কবিতার আবৃত্তি করতে অনীহা বোধ করেন। সাম্প্রতিক 
কবিদের কবিতায় আরোপিত দুর্বোধাতা ও কাব্যের জনা 
তারা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কয়েকজন কবির কবিতা 
ছাড়া এখনকার কবিদের কবিতা প্রায় পড়েনই না। 

এই প্রসঙ্গে জা পল সার্রের অভিমতটি বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন-__-কাব্যের পক্ষে অর্থই হল 
অনর্থকারী'। কবিতা কোন কালেই সবটুকু বোঝা যায় না। 
প্রকৃত যেটা কবিতা তা হল ব্যাখ্যার অতীত। তার মধ্যে 
কত রকম আলো-আঁধারি, কত রকমের মায়া ও বিশ্লেষণের 
TARAY বয়ন। সেটা অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করে 
বোঝানো যায় না। 

কবিতার আধুনিকতার কিছু কিছু লক্ষণ হল-_তার 
দুর্বোধ্যতা, গিমিক, সাংকেতিকতা, ধ্বনিময়তা, ইঙ্গিতময়তা, 
রূপকল্পতা বা প্রর্তীকধর্মিতা। 


ees উহু 
দশা শি 
পি a 


সমালোচকের মতে__আধুনিকতার লক্ষণ হল তার সহজ, 
সরল, স্পষ্টবাদিতা ও কাব্যিক স্বচ্ছতা বা প্রাঞ্জলতা। 
সোজাসুজি, কোনরকম কষ্টকল্পনা বা রূপকহীন বাকরীতি, 
যা একজন ক্ষেত মজুর থেকে শুরু করে একজন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যন্ত বুঝতে পারেন, সেটাকেই 
বলা যাবে আধুনিক কবিতা | অবশ্য এই মতবাদে আমার ও 
J লিবন্ধটি অণু লয় দীর্ঘ, তবুও সম্পাদকমণ্ডলী ও উপদেষ্টা পরিষদের 
পরামর্শে ছাপানো হল, অর্থাৎ yee হল। _ সম্পাদক 


অশোককুমার রায় 


একটি কানা গলির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আজকের 
ংলা কবিতা। প্রথাবন্দী, গড্ডল, পুনরাবৃত্তিময়ম, 
দ্যোতনাহীন ছন্দে-সমর্পিত কিছু পঙক্তিমালার কবিতা 
শিরোনামের অনর্গলতা বাংলা কবিতার একটি প্রচণ্ড 
দুদ্ধালকে চিহ্নিত করেছে ; যার প্রতিকার অনিবার্য ছিল 
অনেক্ক আগেই ; হয়নি, কারণ__ ১ আনকোরা পথ 
নির্মাণে অনিচ্ছুক কিংবা বীর্যহীন কবিতাহীন প্রজনন 
শক্তিহীনতা, ২ বর্তমান কাব্পথ কেমন হওয়া উচিত এ 
বিষয়টি সংজ্ঞায়নের অসামর্থ। আগে থেকেই, এই এই 
নয় কারো পক্ষে ; কারণ কবিতা নির্মাণ aise প্রক্রিয়া 
নয় কোন, একটি সৃষ্টিশীল প্রবর্তনা। তবু কবিতায় 
তাদের কবিতা পরস্পর থেকে সুদূর, ay ও ভিন্নধর্মী 
যদিও, কিছু মৌল, ভেতর থেকে লগ্ন-_মৃত্তিকাতলে একই 
om শিকড় যেন- চারিত্র ভিত্তি পাওয়া যায় ; যা দীর্ঘদিন 
পরে হলেও, এ সময়, অত্যন্ত শ্রীতিদায়ী যে, বেশ কিছু 
নিরীক্ষাপ্রয়াসী কবিদের মধ্যে অঙ্কুর স্বভাবে সুনিরীক্ষ হয়ে 
উঠেছে। এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রয়াসটির সঙ্গে আমিও যুক্ত 
বলে বিষয়টির একটি সমন্বিত রূপ উপস্থাপনের প্রচেষ্টা 
করব। 
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ও অন্তরাত্মায় নানা নবতা চারিয়ে দিতে হয়, নইলে কবিতা 
হয়ে পড়ে অভিঘাত প্রদানে aed) কিন্তু, দুর্ভাগ্য তিরিশের 
পর কোন পরীক্ষা প্রয়াস বাংলা কবিতায় হয়নি ; বলা যায়, 
তিরিশের পরিবর্ধন এখনো পর্যস্ত চলছে এখানে, যা ক্রমশ 
ওপর কবি-কৃমিদের পচা মাংস ভোজনের পালা চলছে এখন। 
আক্ষেপ ছিল না। আমরা দেখেছি, ই. কামিংসের কাব্য 
আঙ্গিককে কী নতুন দাহমান, অস্তখোড়া স্বভাবে রূপান্তরিত 
করেছেন কৃষ্ণাঙ্গ কবি fan জোনস। কিন্তু বাংলা কবিতায় 
এতকাল হয়নি তা__অন্তর্গত সাহিত্যিক প্রয়োজনে তো 
বটেই-_ এই অচেনা, বিস্ময়হীন, বিসংগত, সংঘাতী সময়ের 
স্বভাব-সংবেদনাকে ধারণ করবার BETS! আর কবিতাকে 
তিরিশ থেকে বিষুক্ত করার আরও একটি কারণ রয়েছে। 
যেমন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে_আকারে বিস্তৃত হলেও একটা 
সেই সীমানার ওপারের রহস্য উদঘাটনেও আজকে কবিদের 
হতে হবে সাহসী অভিযাত্রী । 
মানুষের মধ্যে রয়েছে অপূর্ণতা, যে ye সে শিল্প দিয়ে 
মোচন করতে চায় ; কাজেই ক্রম-প্রগতির কল্যাণে যতই 
অপ্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাবে তত মানুষের কাছে। কথাটি 
অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয় আমাদের এই প্রজন্মের কবিদের 
কাছে। কারণ অতি-অগ্রসরমান বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই এক নিরন্তর 
অনভিঘাতী বিস্ময়হীন জগতে নিক্ষেপ করেছে আমাদের ; 
কোন কিছুই আর অবিশ্বাস্য নয় আমাদের কাছে, সমস্ত 
রহস্যের পেছনে রয়েছে এক জড় যান্ত্রিক নিয়ম জেনে 
গেছি আমরা- শুধু আবিষ্কারের অপেক্ষা। তাই রহস্য নির্মাণ 
করতে হবে কবিতায় প্রায় ঈশ্বরসম্ভব নিপুণতায়। ফলে, 
পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বরং অবশ্যস্তাবী এক কর্ম হয়ে 
দাঁড়াবে শিল্পসস্তোগ। 

তাই সমকাল ও বিদ্যমান প্রতিবেশের নির্যাসকে নিহিত 
সারাৎসারকে- কবিতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন 
কবি, সেগুলোর বহিঃদৃশ্য গ্রাহ্য মুখচ্ছাদন নয়। এবিষয় কবি- 
সমালোচক গটফ্রিড বেন-এর সঙ্গে অংশত একমত হওয়া 





AR 


যায় যে, সমাজ নিয়ে লিপ্ততা কবির দায়িত্ব নয়। তবে 
আরো বক্তব্য এর সঙ্গে সংলগ্ন করা উচিত। কবি কোন 
লোকের নাম নয়, বরং কারো কারো শাণিত চেতনা খণ্ডের 
পরিচায়ক। কাজেই সেই ব্যক্তিমানুষটির প্রচণ্ড সমাজ লগ্মতার 
কালেও চেতনাখণুটির থাকা উচিত বিলগ্ন সুদূর একাকী। 
তবে সেই বাক্তিমানুষটির অভিজ্ঞতা-বেদনের সিঞ্চিত রস 
থেকে পুষ্টি পেতে পারে সেই চেতনাখণ্ডটি। মিছিলগামী 
আর কবির দায়িত্ব এক নয় কখনোই। 

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারী কবিতার খুলিতে দণ্ড পুঁতে সম্প্রতি 
নতুন কবিতার নিশান ওড়ানো হয়েছে। কবিতা কথা নয়, 
বক্তব্য নয়__কবিতার কাছে অর্থ প্রার্থনা করা বালখিল্যতা। 
অবিরাম যে ভাষায় কথা বলি আমরা__অর্থহীন শূণ্যতা 
যার যোগফল তা কখনো হতে পারে না কবিতার ভাবা। 
আগামী কবিতা চায় শব্দের আনকোরা ভিন্প্রয়োগ ; হতে 
পারে তা কৃত্রিম, উত্তট বা অর্থভারশুপ্য (পূর্ববর্তী ও এই 
পল্ভক্তির ‘অর্থহীন’ ও “অর্থভারশৃশ্য' শব্দ দুটির পার্থক্য রেখা 
সম্পর্কে পাঠককে সচেতন হতে অনুরোধ করহি)। তা যদি 
তবেই উত্তীর্ণ। বর্ণনা ব্যাখ্যা কবিতাকে নিয়ে যায় গদোর 
দিকে, রহস্য বিনাশের দিকে। আমরা চাই প্রতি দুটি শব্দের 
মাঝখানে, প্রতি দুটি পংক্তির মাঝখানে গুপ্তধনের গোপন 
দরজা স্থাপন করতে । সুতরাং ব্যাকরণকে দলিত করে বিভিন্ন 
শব্দ পরপর বসে যেতে পারে ; বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে 
দুটি শব্দের মধ্যবর্তী সংযোগসেতু দুটি পঙক্তির মধ্যে আসতে 
পারে দুরতিত্রম্য ব্যবধান ; অভ্যস্ত বিশেষণ অপাঙক্তেয় 
হয়ে যেতে পারে। 

বর্তমান ধাবমান সময়ে আমরা বিসংগত, Seb, আত্মমু 
ও বমি উদ্রেককারী সংবেদনার ছেঁড়া, টুকরো, একত্র চাপ 
অনুভব করছি। একটি অভিঘাতকে বুঝে ওঠার আগেই 
আক্রান্ত হচ্ছি দ্বিতীয় অভিঘাতে। এই সময়ে সম্ভব নয় 
একটিমাত্র ভাবনাকে মোহনভাবে পল্লবিত করে কবিতায় 
রাঁপাস্তরিত করা। এখন কবিতায় আসবে বিচুর্ণ সংবেদনা, 
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অনলগ্ন হয়তো বা বিচ্ছিন্ন ভাবনারাশি, পঙক্তির ছিয়প্রবাহ | 
কবিতা তার যে কোন জায়গায় হয়ে যেতে পারে RR, 
অসম্বৃত। কবিতা অলঙ্কার হিসেবে তার যা পছন্দনীয় সব 
গ্রহণ করবে-_হতে পারে তা অসামাজিক, নীতি বহির্ভূত, 
ধর্মবিরুদ্ধ, কিংবা উচ্চারণ অযোগ্য কোন অনুভূতি । 

অতি প্রসাধনের তলায় মানুষ তার স্বকীয় সত্তাকে হারিয়ে 
ফেলেছে। মানুষ মূলত অন্যান্য প্রাণীরই মত জন্ক- সভ্যতার 
গুনের আড়ালে যা সে লুকিয়ে রাখে। প্রকৃত মানুষ অন্যান্য 
জন্তরই মতো, হননকামী, স্বার্থপর, অজাচারী, বীভৎস, জান্তব, 
Re আমাদের দায়িত্ব হবে হারিয়ে যাওয়া মৌল সত্তার 
মানুষটিকে আবিষ্কার করা। ফলত চাই আদিমতার আহান 
যার যার স্বকীয় পদ্থায়__ আঙ্গিক ও অন্তরাত্মায়। 

পাঠককে মগ্নমথিত করার জন্যে চাপ দিতে হবে তার 
সমগ্র ইন্দ্রিয়, যাতে আক্রান্ত পাঠকের ভেতরে সহজেই 
সংক্রামিত হতে পারে কবিতাটির স্ফুলিঙ্গ। কাজেই সমগ্র 
ইন্দ্রিয়াভিজ্রতার সংশ্লেষ ঘটাতে হবে কবিতায়। কবিতাকে 
করে তুলতে হবে একটি সমগ্র শিল্প। 

উপযুক্ত প্রক্রিয়ার প্রবর্তনা, যা ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে 
লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছে কোন কোন ভবিষ্যৎ কবিতা-জরায়ুকে 
ফলবান করতে অগ্রগামী কবিদের কবিতায়, যা আগামীদিনের 
কবিতাকে দিতে পারে ভিন্রযাত্রা। তবে এগুলোই শেষ কথা 
নয়। নবীন কবিদের মেধ্য ও কল্পনা তাদের নিরীক্ষা থেকে 
বের করে, আনতে পারে আরো অনাবিস্কৃত জহরত। এবং, 
একটি ভিন্ন, অমোচনীয়, স্পর্ধী ও পরিব্যাপ্ত দ্যুতি উপহার 
দেবে বাংলা কবিতাকে। 


0 সুন্দর, মননশীল ও সাহসী উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছে অশোক-এর 
অণু-নিবন্ধটিতে । তথাকথিত পুথিগত (পুথি দেখে টুকে নিয়ে প্রান্তর 
ও পাত্রান্তর) রচনার বাইরে কবির নিজস্কতা ও অনুভূত fan, নিজস্ব 
বীক্ষণ পরিবেশিত হয়েছে অণু-ভাষিতার লাবপ্যে। কঠিন ও 
স্পর্শকাতর কথাগুলো অকুতোভয়তার AS করেছেন লেখক। TY- 
কবি, ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক অশোককে ধন্যবাদ। --অভ্রান্ত নিশ্র! 


রে 


ač isai 





কবিতা ও শব্দশিল্প 


‘শব্দই ব্রহ্মা" একদা মন্তব্য করেছিলেন কবিমনীষী সুধীন্দ্রনাথ 
Wel ফরাসী কবি cov মালার্মের রচনাতেও এবম্বিধ 
মন্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মলার্মে কিবো সুধীন্দ্রনাথের 
কাবাদর্শে শতকরা শতভাগ আস্থাশীল না-হলেও একালীন- 
ভূমিকা বিষয়ে এই দুই মহাকবির মন্তব্যের সঙ্গে আমার 
মতামতের সাদৃশ্য-সামীপ্যের কথা আমি সবিনয়ে স্বীকার 
করি। নৃন্যাধিক চার-দশক-ব্যাপ্ত আমার নাত্যুজ্জল সাহিত্য 
বারেই প্রতিভাত হয়েছে যে সাহিত্যের যে-কোনো শাখারই-_ 
কবিতার তো বটেই, গল্প-উপন্যাসের, এমনকি প্রবন্ধেরও-_ 
অন্যতম মুখ্য উপাদান শব্দ। বস্তুত, যত চিত্তহারী ভাব কিংবা 
করি না কেন, এ সমস্ত ভাব কিংবা চিন্তা নিঃসন্দেহে শব্দের 
্রশ্রয়েই পল্লবিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, ক্যাথলিক চূড়ামণি 
টমাস্‌ সত্যর্নস্‌ অলিয়টের বিখ্যাত Sfe—-Ideas are 
expressed in words and not in vacuum’ কে 
অন্বীকারের সম্ভাবনা, যতই দিন যাচ্ছে এবং আমাদের 
স্বাদেশিক-বৈদেশিক কাব্যিক আবহাওয়া যতই পরিবর্তিত 
হচ্ছে, ততই সুদূর পরাহত হয়ে পড়ছে। এবং সত্যিই যে 
তা হচ্ছে, তার চমৎকার নিদর্শন আমাদের বাংলা সাহিত্যের 
তিরিশের দশকের (যে দশক থেকে আমাদের সাহিত্যে 
যথার্থ আধুনিকতার সূত্রপাত) স্বাতন্ত্যচিহিত কবিদের 
নিজেদের রচনায় ‘Primarily poetry is an exploration 
of the possibilities of the language’-—C মাইকেল 
রবার্টস-এর এই প্রাল্ সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েই নিত্য 
নৃতন শব্দ অন্বেষণ, অভিনব বাক্যবন্ধ (sentence pattern) 
উদ্ভাবন এবং অগতানুগতিক ভাষাভঙ্গিমা (language style) 
প্রবর্তনের ত্রিবিধ প্রয়াসে স্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। 
চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার মূল সুর প্রথরভাবে বামপন্থী 





C aw) ককিহাউিস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর প্রথম বর্থ ভিত সংখ্যা 


রাজনৈতিক (এবং সেই কারণে উচ্চনিনাদী) হওয়া সত্বেও 
এই দশকের স্বল্লসংখ্যক কয়েকজন কবি সামান্য পরিমাণ 
রচনায় হলেও এ-বিষয়ে সদাজাগ্রত অভিনিবেশের পরিচয় 
দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী, অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের বাংলা 
কবিতার নেতৃত্বের দাবিদার (claimant), প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারের 
সর্ব সুযোগপুষ্ট কয়েকজন (অন্তত দু'জন তো অবিসংবাদিত 
ভাবেই) কবিতা লিখিয়ের রচনা ভদ্রসমাজে অনুষ্চার্থ, 
রিংরংসার কত্য়নপ্রসূত অশ্লীল ও মৌনশব্দের যত্রতত্র 
অনর্থক ও অসার্থক প্রয়োগের ছড়াছড়ি, আমার বিবেচনায়, 
পরিচায়ক। ব্যাপারটা অধিকতর দুর্ভাগ্যের হয়ে ওঠে যখন 
কোনো কবিও, এই রচনার ব্যর্থ অনুসৃতিতে পর্যবসিত করে 
চলেছেন। ফলে, তাদের রচনা একপেশে স্পর্শহীন নিছক 
গতানুগতিকতায় অধঃপতিত হচ্ছে। এবং আমি মনে করি, 
শব্দ ও ভাষাঘটিত এই সংকট থেকে সুস্থ উত্তরণের গভীরেই 
নিহিত রয়েছে আজকের বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ ও প্রগতি। 


0 পাঠকের মন্তব্য আহান করছি _ সম্পাদক 


রবীন্দ্রনাথ ও শারদোৎসব 
সুমিত্রা খা 


অধ্যাপক জগদানন্দ রায় “স্মৃতি নামক প্রবন্ধে বলেন, 
“ ইহার অনেকদিন পরের ঘটনার কথা মনে পড়িল তখন 
গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরীর উপরকার দোতলার 
হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে 
হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত 
রাখিবার জন্য। এ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা 
রচনা হইতে লাগল। সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়াই ছেলেদের 





সেই সব গান শেখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা 
রইল না। আশ্রমে যে একটা থম্থমে ভাব ছিল তা কাটিয়া 
গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ ‘শারদোৎসব নাটক।” 

১৩১৫ বঙ্গাব্দে কবির অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতন 
আশ্রমে 'বর্ষা-উৎসব' হয়। সেই সময় কৰি শ্রিলাইদহে থাকার 
জন্য এই উৎসবে থাকতে পারেননি। শরৎলম্ষ্মরীকে আহানের 
বেঁধে ফেলেন কিছু শরতের গান 

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান... 

কবি খুবই অল্পসময়ের মধ্যেই রচনা করলেন 
শারদোৎসব' নাটক। তিনি চেয়েছিলেন গানও অভিনয়ের 
ভিতর দিয়ে “প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের একটি সহজ যোগ 
গড়ে উঠবে অগোচরে, অজ্মাতে__তাদের দৃষ্টি যাবে খুলে ।” 

কয়েকদিন মহড়ার পর ১৯০৮ সালের (১৩১৫ FRITH) 
২৩শে আগষ্ট ছাত্র শিক্ষক কর্মীরা মিলিতভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ 
করেন। কবির উদ্দেশ্য সফল FAI 

শরৎকালই বাঙালির মহোৎসব। আগমনীর সুরে ঘরে 
ঘরে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। ছুটির আগে শাস্তিনিকেতনের 
প্রকৃতিও ঝলমল করে ওঠে। শারদত্রী যেন ফুটে ওঠে দিকে 
দিগন্তে। ছুটির বাশি বেজে ওঠে কিশোর চিত্তে আর কবির 
মনে। সেই আনন্দের বন্দনা গান- শারদোতসব'। 

কবি উপলব্ধি করেন- বর্ষায় এই পৃথিবী আকাশ হতে 
Say রসধারা পায়, শরতে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবী 
তাহা ফিরাইয়া দিয়া aq শোধ করে। ইহাই হল 
শারদোতসবের বীজসত্য। 

আজকাল 'শারদোতসব' হয় পুজোর ছুটির আগে। কখনো 
নাটক, কখনো আবৃত্তি আবার কখনো শরতের গানে ও 
নৃত্যে আহান করা হয় শরৎলক্ষ্মীকে। 

শারদোৎসবের মঞ্চসজ্জা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। কাশের 
গুচ্ছ, WA IgA, শরতের সাদা ফুল, পঞ্চকোরক, সাদা 
কাগজে কাটা বকের পাতি, মেঘের ভেলা কালো পশ্চাৎপটের 
উপর শরৎ প্রকৃতিকে যেন প্রত্যক্ষ করে তোলে। বাস্তবিক 
দৃশ্যে অভিনয় ও গানে সকলের অন্তরে গুণগুনিয়ে ওঠে__ 

“আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে, 


সর 
Brgy) 


৩৬ নং বিদ্যাসাগর Bo 


সুতপা দেব 
[অধ্যক্ষা, বিদ্যাসাগর sem ফর উইমেন, কলকাতা] 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণে 
বাদুড় বাগানস্থিত বসতবাটীটি আজ পরিপূর্ণ মর্যাদায় সংরক্ষিত 
ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষায় নিয়োজিত। (আরও 
অনেকদিন আগে হয়তো এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল 
কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি ।) 

এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নেন অঞ্চলের নাগরিকবৃন্দ 
এবং কলকাতা তথা বাংলার গুণীজন। ১৯৭০ সালে 
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র 
মজুমদার প্রমুখ এবং পরে ১৯৮৩ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র, 
সুকুমার সেন, প্রতুল গুপ্ত প্রমুখ বিদ্যাসাগরের বাড়ি 
অধিগ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানায়। 
১৯৯৩ পর্যন্ত এই দাবিতে সরব ছিলেন কলকাতার বিদগ্ধ 
সমাজ। অবশেষে কলকাতা সহ এপার বাংলার বুদ্ধিজীবী 
এবং সাধারণ নাগরিকগণ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কলকাতা 
নাগরিক সম্মেলন ১৯৯৩ সালে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ 
করে কলকাতার তৎকালীন মেয়র শ্্রীপ্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করেন। এই 
দাবি লোকসভায় অনুমোদিত হয়। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্ততি নিতে আরম্ভ 
করেন। 

স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় কলকাতা নাগরিক সম্মেলনের 
মাননীয় সদস্যগণ আমাদের কলেজেও এসেছিলেন এবং 
আমাদেরও তাদের সংগ্রামের সাথী করে নিয়েছিলেন। এই 
পর্বে আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল অধিগ্রহণের পর বাড়িটি নিয়ে 
তারা কি করবেন? উত্তরে তারা জানান যে আমাদের কোনও 
প্রস্তাব থাকলে তারা তা বিবেচনা করবেন। কলেজ পরিচালন 

১। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতঃ 
তার জীবন ও কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে একটি 
সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হবে। 


কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্বর-ডিসেম্র / প্রথম বর্ষ / দয় সংখা 
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২। বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের পক্ষে মহিলাদের 


বৃত্তিমূলক পাঠক্রম-এর একটি কেন্দ্র স্থাপান করা হবে। 

৩। পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে একটি লাইব্রেরী ভবন তৈরি হতে 
পারে যেখানে বিদ্যাসাগর লিখিত এবং বিদ্যাসাগরের উপর 
লিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি রাখা যেতে পারে। এই শ্রস্থাগারটি 
বিদ্যাসাগর চর্চার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। 

sero লিখিত আকারে পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্তসহ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয় 
১৯৯৫ সালের ১১ই মার্চ তারিখে। 

১৯৯৬ এর গোড়ার দিকে ঢাকা থেকে এসেছিলেন 
সালেহা আনোয়ারউদ্দীন নাশ্্রী সত্তরোর্ধা এক মহিলা । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণ করতে এসে ভগ্রদশাপ্রাপ্ত, 
জীর্ণ, হতশ্রী বাড়িটি দেখে অত্যন্ত আশাহত হন। ঢাকা ফিরে 
গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু 
মহাশয়কে একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদন করেন যেন ভবিষ্যৎ 
প্রজন্মের জন্য বাড়িটি যথাযথ মর্যাদা সহকারে সংরক্ষিত করা 
হয়। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন বিদেশে সংরক্ষিত গ্যেটে, 
শেক্সপীয়র এর মতো মনীষীদের বাড়ির Bete | বলা বাহুল্য 
এই চিঠিটি অনুঘটকের ser করেছিল। 

অতঃপর সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ আইনী 
পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের UES 
সহযোগিতায় আইনী জটিলতাগুলি অতিক্রম করা সহজতর 
হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকটি মামলা হয়। এ বাড়িতে যাঁরা 
বসবাস করতেন তারা কলকাতা হাই কোর্টে এবং সুপ্রিম 
হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচার পতি দ্বয় 
শ্রীত্রীনিবাসন ও শ্রীমতী সুজাতা মনোহর দখলদারীদের 
আবেদন ১৯৯৮ এর ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাতিল করে 
cal আরও কিছু আইনী জটিলতার পর অবশেষে উই 
নভেম্বর ১৯৯৮ বাড়িটি দখলমুক্ত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ বাড়ি অধিগ্রহণ করে বিদ্যাসাগর 
কলেজ ফর উইমেন-কে প্রদান করেন। 
আর্থিক অনুদানের সাহায্যে বাড়ীটিকে সারানো হয়েছে এবং 
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যতটা সম্ভব তার পূর্ণ অবস্থা সংরক্ষিত করা হয়েছে, একটি 
সুগঠিত তদারকি কমিটির তত্বাবধানে এই মেরামতি ও 
হৃতমর্যাদা উদ্ধারের কাজ করা হয়। কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষা, 
অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা ছাড়াও সদস্যবর্গের 
মধ্যে ছিলেন কলকাতা পুরসভা, জার্কিওলজিক্যাল সার্ভে 
অফ ইণ্ডিয়া, পি. og. ডি. ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের 
ব্যক্ত করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কলেজকে বদ্ধ 
করেছেন। তাদের পরামর্শ সাপেক্ষে Mis Continuity নামক 
একটি সংস্থাকে সংরক্ষণের কাজের পরিকল্পনা, তদারকি এবং 
তাৎক্ষণিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং 
সংবাদপত্রে টেণ্ডার প্রদান সাপেক্ষে কাজটি করার দায়িত্ব 
পান Roy & Mitra নামক সংস্থা। 

এই কাজ সম্পূর্ণ করতে লাগে প্রায় ১ বছর দু'মাস। 
২০০০ সালের সেপ্টেম্বর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের wo তম জন্মতিথির yay এই বাড়িটির 
দ্বারোদঘাটন করেন মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন 
চক্রবর্তী মহাশয়। দ্বিতলের সংগ্রহশালা বসত বাড়ির প্রাঙ্গণে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ 
উন্মোচন করেন তিনি। মূর্তিটি স্বহস্তে নির্মাণ করেছেন অধ্যক্ষ 
বিমানবিহারী দাস। এইসঙ্গে একটি কম্প্যুটর প্রশিক্ষণ 
কেন্েরও উদ্ধোধন করেন অধ্যাপক চক্রবর্তী । প্রস্তাবিত 
গ্রস্থাগারটির ভিত্তি agas স্থাপন করেন তিনি। 
হয়েছে। এছাড়া এই বাড়িতে শনি-রবিবার ইন্দিরা গান্ধী 
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কেন্দ্রে প্রায় ২৬টি 
পাঠক্রমের পাঠ দেওয়া হয়। ছাত্রীসংখ্যা sco অতিক্রম 
করেছে। তাদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠেছে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাসভবন। যুগোপযোগী শিক্ষালাভ করে যদি 
মেয়েরা স্বনির্ভর হতে পারে তাহলেই আমরা আমাদের এই 
প্রয়াস এবং নিয়োজনকে সার্থক ভাবব। 
0 পাঠকের কৌতৃহল মেটাবে নিবন্ধটি। লেখিকার লেখন শৈলী বেশ 

ঝরঝরে, সহজ ও MS সম্পাদক 


A 








অণু-কবিতা ও 
তার উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 





অণুভাষিত 


অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 


(এক) 


বড়ো বেশি জয়বিদ্ধ লাউড স্পিকারও 
একদিন FA হয়ে যায় 


(দুই) 

কেড়ে নিতে চাও তুমি, নিতে পারো 
কিন্তু এ ফ্রেমণ্ডলি আমারি 

আর এমনকি পেরেকগুলো। 


(তিন) 
মাথার উপর আকাশে রং 
আমাদের 

(চার) 

তোমার ক্রোড়ে মুখ গুঁজেছি 
কামনাহীন 

তবু আমায় নিষ্কাম বলো না 
(পাচ) 

এমনকি একফৌটা জানালাও 
খুলে যায় সমগ্র বিশ্বের দিকে 
তাই এত অল্প কথা বলা। 


0 জার্মান কবি টিয়াস-এর অগু-কবিতার রূপান্তর। অণু কবিতার নবীন 
লেখকরা এই কবিতাশুলি পড়ে শিখতে পারেন, অণু-কবিতা কাকে 
_-অন্রান্ত মিশ্র। 


বলে। কেমন তার নির্মাণ কৌশল। 


A 
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তিন-অণু 
অখ্যাত চৌধুরী 
O সব শেষের পরেও থাকে কিছু রেশ 


যেমন রুমালে মোছার পরেও দু'চোখের কোণে 
কিছু অশ্রু অবশেষ। 


O “ভালোবাসা” শব্দটির সাথে একদিন 
“অশ্রু শব্দটির গোপন সম্পর্ক ছিল 
এখন দু'জনেই Yaa দূরতম প্রতিবেশী। 


O সব প্রেমই কামাত্মক? নাকি সব কামই প্রেমাত্মক? 
ফ্রয়েড সাহেব জানতেন না "আরো এক বিপন্ন বিস্ময় 
কারণ ফ্রয়েড জীবনানন্দ পড়েন নি। 


9 কোনো weezy নয়। - অন্্রাস্ত্র নিশ্র। 


চিত্ৰকল্প 

অচিন্ত্য নন্দী 

“মন ভাল নেই'_ সুনীল এ উচ্চারণ মেঘের ওপর দিয়ে 
উড়ে যায় বৃদ্টিপাতহীন। কে কার খবর রাখে? বন্ধ 
ঘরে টেলিফোন বেজে যায়। স্মৃতি ও বিস্মৃতির বর্জ্যরা দূষণ 


কায়া ইঞ্টিশান 

ক্লোজ আপ তোমার দুটি চোখ, হৈ হৈ করে 

তুমি, কিশোরের কান্না বাজে গোধূলির আলোকময়তায়। 
এক্সপ্রেস ট্রেনে স্থবির বসে আছি দূরে সরে যায় আলো ইঞ্টিশান। 





প্রস্তরীভূত 

ঘিরে নৃত্য করে দরদালানের থাম। কোথাও কি 

ভূমিকম্প হল! তোমার চোখের রিখটার স্কেল কেঁপে ওঠে। 

খোদাই মূর্তির শরীরে হাত ওয়াইপার হলে, পাথর জানে না। 

3 এই সময়ের একজন শক্তিশালী ও মেধাবী কবি, অচিন্ত্য নন্দীর এই 
কবিতাগুলো সর্বাথেই সর্বাধুনিক। ভবে অণুকবিতা আরও মিতভাষিতা 
ও শব্দশাসন দাবি করে। _ অভ্রান্ত মিশ্র । 


বেধো 

বেঁধো, যতটা বেঁধা যায় গভীরে ; 

বিধে থাকাই তোমার দায়। 

প্রচার, প্রতিষ্ঠা শিল্প গ্রাহ্য করে না কিছুই ; 


J ভালো কবিতা, অভিমানম্পন্দিত উচ্চারণ। Ja মিশ্র। 


রমণী-বিদ্ধ 

অসিকার রহমান 

নুয়ে পড়া শিমুলের ডালে লেগেছে আগুন 
সাওতাল রমণীর মডেল কইছে কথা 

কী যেন ছিল নাম! হয়ত রাধা অনুরাধা 
শিল্পীর তুলি কাপে যেন ছিড়ছে ফাগুন। 


ও এটি অণু-কবিতা নয়। দীর্ঘ কবিতারই একটি fae) -_অগ্রান্ত fies 


পর্দার ওপারে 
অজিত বসু 
এত যে কথা বললে, কটা কথা জীবন্ত? 


যে-আলো জ্বেলেছিলে নিভিয়ে শুয়ে পড়ার পর 
চোখের জলে প্রাণবন্ত, এ কে?.... 
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রান্না শেষ। খাওয়াও হয়ে গেছে। 
কিন্তু তখনও গন্ধ, সে ধরে আছে অবশিষ্টের নিশ্বাস। 


O অধিবিদাক ও দার্শনিক কবিতা । কোলরিজ্-এর Felt Thought মূর্ত 
হয়ে উঠেছে অজিতের কবিতায়। তবে রসের বড়োই অভাব। oat 
কাষ্টম্‌ নয়, ‘fray তরুবর' চায় কফিহাউস। উগ্র সেন 


অণু-কবিতা 
অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় 


এক 
অনিবার্য ভুলগুলো শুধরে নেব বলে 
যে সব প্রলয় কথা হয় 
এক হাতে শুদ্ধিকরণ, এক হাতে চুক্তিপত্র 
মাঝে ভেসে থাকে দুঃসময়। 


দুই 
শব্দ এবং শব্দহীন মুহুর্তে নির্মাণ 
শূন্য থেকে আকর্ষিত যত অভিমান 
গড়ে তোলে অপরূপ ফটিক বলয় 
2 কবিতায় আভিধানিক শব্দের Ber ও wer, সুধীন্দ্রনাথের অনুসারী 
বলে মনে হয়। কবিতায় রস কই, রস? - অত্রান্ত মিশ্র। 


শ বড্ড ছড়াক্রান্ত কবিতা। তবে ছন্দ মিলে নিখুঁত ও নিপুণ। গভীরও 
বটে। _ চার্বকি লাহিড়ী 


AS 





CENTRAL LIBR 


এ অমর সেন একজন বহুবণ বাক্তিত্ব, কী লেখা-জোকা, কী গান-বাজনা, 
কী কবিতা, ছড়া এবং খ্যাতনামা একজন Hand Shadow Grapher. 
FOS ও সুন্দর হৃদয়ের মানুষ। _ সম্পাদক : কফিহাউস 


গুজরাট এখন 


এখন R এদেশে 
ভরা রক্তনদী 
ধড় মুণ্ড কবন্ধ 
ভাসে নিরবধি। 


3 মূল কবিতাটিকে একট রূপান্তরিত করা হয়েছে, অবশ্য কবির সম্মতি 
সাপেক্ষে, সেঙ্গনা দূঃধিত। কবিকে আরও ছন্দমলক্ক হতে অনুরোধ 
করি। - সম্পাদক 


বন্ধুত্ব 
অরূপ পান্তী 


যদি তা রোদ্দুর হয় 
যদি তা কালিমা হয় 
দুজনে ভাগ করে নেবো। 


| O প্রকৃত অণু-কবিতা। কবিতায় মোচড় আহছে।  - ware মিশ্র। 


এসব কথার কোনো অর্থ হয়? 


হয়? 

O কবিতায় দুরন্ত আধুনিকতা ও ক্রাফট-সচেতনতা বা উইট-এর প্রয়োগ 
দেখার মতো। _ আ্রান্ত fre | 

কিছু গুটি কয় 

আবদুর রউফ 


০ খুন করতে পারি না, 


O পশুকে পশু বললেই হল, 
কিন্তু মানুষকে মানুষ বললেই হল না। 


O আগাছড়া BE বেডে ওঠে 
বহু পরিচর্যায় কলাবতী গাছ। 


ও খুব ভালো অণু-কবিতা। আবদুর রউফ-কে কফিহাউলের ধনাবাদ। 
_'অন্রান্ত fre 


দুই রকম 
আবদুর সুকুর খান 
O ভাঙতে চাইছ, ভাঙো 
তার আগে জানো ভাঙার কারণ 


পুড়ে ছাই হয়ে গেলে 
o তুমি আছ বলেই এখনও 


0 অতি সাধারণ কাব্যভাবনা, ইংরেজিতে যাকে বলে Versification of 
Common Place Idea, কবিতায় আধুনিকতার তেমন কোন মোচড় 
নেই, শৈলী-চেতনা বা ক্রাফট সচেতনতা নেই।__সুমিতা চৌধুরী 


0 ARH করে লেখাটাও সহজ AN) সহজ কথা যায়না বলা সহজে । 
আবদুর একজন মেধাবী কবি। 





Boge 


অপু-কবিতা 
আরতি সরকার 


o বইছি কেবল আপন বেগে 
মেঘে মেঘে 

নীলবরণে ঈষৎ ঢাকা 
আকাশ একা। 


0) কবিতাটি সুন্দর । সুলিখিত। 


__অশ্রান্ত মিশ্র। 


সৈয়দ আজহার আলি 

অগ্নি ছিল দৃষ্টিবাণে, ছিল-না কি প্রেমের সাড়া 
সাধ ছিল যে হারিয়ে যেতে দুঃসময়ই দিচ্ছে তাড়া। 
পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি 

সেখান জুড়ে বিরাট ফাকি। 


0 wa লয়। 


প্রণয় 

0 নদীর সাথে দেখা এই মধ্যযামে 
এই খানে ASW এইখানে প্রণয় 
তোমাকে জেনেছি প্রবল বিস্ময়ে 
এক মাঘ শীতে ঈশ্বর 
এসেছেন আজ তোমার দুই চোখে। 


O ভূমধ্য সাগর কখনো যায় নাকি সরে? 
বয়ে যায় ঢেউ নভোনীল উচ্ছল জলে। 


0 ভালো হয়নি। বঙ্ড এলোমেলো কাব্য ভাবনা । ঈশিতা অপু-তে 
ম্ঠযোগী হোন। —8s সেন 


অণু-কবিতা 


সব পথ সকলে জানে না 
যেমন জানে না অভিমন্যু চক্রব্যহ থেকে প্রস্থানের পথ। 


Q একটি বড় কবিতা থেকে দুটি লাইন নিয়ে অবশেষে কবিতাটি 
স্পর্শপ্রাহা হল। - অন্রান্ত হিশ্র। 


০ প্রথম বৃষ্টির গন্ধ দিগস্তই পায় 
গাঢ় বর্ষা সব আগে বুকে গিয়ে বেধে। o> 


যে গোলাপ ঝরে যাচ্ছে 
কাটাতেও ধার তার FAI 





O ঘরে তো নাটক ছিল, পথেতেও, 
হৃদয়ে নাটক ডাকো কেন? 


০ সবুজ ঈর্ষা মাঝে মাঝে 
সাধ করে রং বদলায়, 

গোলাপী প্রেমকে দেখে 
তারও গুড় লোভ Ti 


এ পরিণত কবির মেধাবী কবিতা, কবিতায় কোলরিজ-এর সেই বিখ্যাত 
Felt thought বা ভাববীক্ষণ। _ অভ্রান্ত fins 


অনুভব : দু-্টুকরো 

ঝত্বিক ঠাকুর 

O রাজা তো দেবতা নয় 
সে তো আছে মানুষের মাঝে 
হোক CA রাজার জয় 
যে সেজেছে মানুষের সাজে। 


O ASH অবনতির গল্প শোনালে 


দুই 
যারা হারিয়ে যায় 
তারা আগে নিজেকে হারায়। 


তিন 


জলের পোকা জলে 
ঘরের পোকা ঘরে 
জলের পোকা ঘরে এলে 
ঘরের পোকা জলে গেলে 
কেউ বাঁচে না 


দুই পক্ষই মরে। 


চার 

গর্ভ নিরোধ বড়ি 
অপলক চেয়ে থাকে 
প্রাণবন্ত শিশুদের দিকে 
বার্থ নয় 

অগনিত তারার কাহিনী। 


ols 

শুরুর বাঁশি বাজে 
শেষের বাঁশি কই 
আমি চেয়ে রই। 


0 সামাবাদী তথা যানবিকতাবাদে দীক্ষিত কবি কুসুমের এই পঞ্চাণু 
CA পঞ্ধবেদ। কুসুম মানে ফুলের সূচনা, কিন্ত সূচনার শেষের 
বীশি কেন, শুরুর বাঁশি বেজে উঠেক। কবিতা দার্শনিকতা at 

_ স্মশ্রান্ত মিশ্র 


টিপ 
কুশল মিত্র 


একটা উজ্জ্বল বড় টিপ তোমার কপালে 


0 তাই নাকি? 





বকুল 

কৃষ্ণা বসু 

দীর্ঘ বিরহের পর কালরাতে একলা বকুল গাছ 
অভিমানী বকুলের অশ্রুগুলি ফুল হয়ে ঝরে আছে ঘাসে 


ফুলের নির্মাণ থেকে বিস্ময় উঠে এসেছে বোধের ভিতর। 
প্রেমের অভাব আজ খুব বেশি ধরা পড়ে যায় 
অরণ্যের শেষ প্রান্তে চাদ জেগে ওঠে। 


0 নামী কবির দামী কবিভা। কবিতার নির্মাণ পাঠককে সম্মোহিত 
করে। মিতা চৌধুরী 


অণু-কবিতা 
গণেশ ভট্টাচার্য 
বঞ্চনা 


এত তুষার সরিয়ে নির্লোভ উপত্যকা 
খুঁজে পাওয়া যাবে না কখনো? 


তাজমহল 


সিঁড়ি বেয়ে উঠছে সুন্দর অপূর্ব হাসিটি তার 
আমাকে পাগল করে তোলে ; 

মনে মনে সাজাহান হই খোলা ভাবনায় দেখি 
মমতাজের মুখ। 


0 প্রথমটি বড্ড বেশী Blunt বা প্রত্যক্ষভাষী, দ্বিতীয়টির নির্মাণ সুন্দর । 
গণেশ প্রতিভাধর কবি। তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাই কবিতার সৌগন্ধ 
ছড়ায়, অথচ তার পায়ের নখের যোগ্য নর এমন কবি বা কবিনীরা 
মিডিয়ায় স্থান পায়। 'সইত্য সেলুকাস, বিচিন্তির এই দ্যাশ'। 

_ অন্রান্ত মিশ্র। 








কফিহাউস-১/শারদীরা / অক্রোবর-ভিসেম্বর / প্রথম বর্ঘ/ ছিতীয় সংখ্য 


রজনীগন্ধার মনটা কি সাদা 
লাল গোলাপ কী টকটকে লাল, কী জানি__, 
ভালোবাসার রঙ, জানি না__ 
ভালোবাসা আমার সয় না। 


a গৌর মিত্র এসময়ের একজন কৃতী গল্পকার হলেও তিনি একজন 
কৃতী অণু-কবিতার কারিগরও। _ অন্রান্ত মিশ্র। 


অভিজ্ঞান লিখি 

গৌরাঙ্গ মিত্র 
তাশ্রলিপ্ত বন্দরে ভাসবে না আর 
স্বপ্ন নিজেই মায়াবী স্বপ্ন দেখবে আজ। 


0 এই কবি দীর্ঘদিন ধরে প্রতিটি সংখ্যায় ভালো লিখছেল। কে উনি? 
এবার আত্মপ্রকাশ করুন। -_অভ্রান্ত মিশ্র। 


পদ্য ডায়েরি 
চন্দন চট্টোপাধ্যায় 


চুপিচুপি ঘুমিয়ে নিচ্ছে--টিফিন টাইম, দুপুর। 


AS 


কাক আঁকছেন বিস্ফোরণের, শুভাপ্রসন্ন কবি, 
রঙের পটে আকাশখানা দূহাত তুলে উপুর। 
বলছে-__থাক্‌, আজকে এসো অন্যকথা বলি। 


Q সুন্দর, সু-হন্দিত কবিতা এবং অবশ্যই আধুনিক __অন্রান্ত মিশ্র। 


অণু-কবিতা 
চারুচন্দ্র রায় 


এসো সুন্দর এসো, তোমার জন্য পেতে রেখেছি পিঁড়ি 


ও কবিতা হচ্ছে না, কবিতা জমছে না। আরও Ane ও মনস্কতা 
দরকার। _সুমিতা চৌধুরী 


0 ভাবকল্পনা মন্দ নয়। শকগ্রস্থনাও সুন্দর, তবে পরিকল্পিত অস্তমিল 
_ সম্পাদক 


ঈর্ষা 
চিরঞ্জীব হালদার 
মেঘ থেকে নেমে আসছে ঘাতক ঈর্ষা। 


বৃষ্টি, এখন তোমায় কি নামে ডাকব! 


অণুবৎ 
আমাকে একটা দূরবীণ দিতে পারেন অশোকদা-_ 


“গোরা''র অক্ষর গুলো 
কী US ছোট হয়ে যাচ্ছে। 


0 ঈর্ষা বানান Be কেন? তবে কবিতা দুটি অবশ্যই আণবিক ও 
s মিশ্র। 


সুলিখিত। 





কিহাউস-১/শারদীরা/ অক্ট্রোবর-ভিসেম্বর / প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা )€ ৩৫ ) 


বয়াকের সিরিজ 
ছবি গুপ্ত 


০ আবাঢ় তোমার নবীন বাদল 
পূর্ব মেঘের আদল। 
আমার মেঘে বারুদ গন্ধ 

O সাত রং রামধনু বাকা 
রশ্মি মেঘের নিপুণ আঁকা। 
বিবর্ণ বাতাস পেরোয় 
দাঙ্গাবাজের লাশের সাঁকো। 

O আবাঢ তোমার মেঘদূত 
বিরহিনী পূর্ণোপমা। 
বধৃহত্যা, বালিকা ধর্ষণ 
শহর গ্রামের আজ উপমা। 

৩ ময়ূর পেখম ঝুলন দোলা 
চাদ হয়েছে আপন তোলা। 
সাবান ফেনায় AY ঝুলন 


বিজ্ঞাপন বৃন্দাবন। 
OQ আসামের কৃতী ও প্রবীণা কবি ছবি গুপ্তর বিচিত্র ঘরানার কবিতা । 
_অভ্রান্ত নিশ্র। 
প্রেমিক 
জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় 


উপহার দিয়েছি তোমায় সুগন্ধি সাবান 
বুঝিনি, তুমি হৃদয় চেয়েছিলে। 


0 কবিতায় তেমন গভীরতা নেই) কবিতা আরও অগ্রতা mR করে। 
-_অত্রান্ত নিশ্র। 


দুটি-অণু 


এক 

আকাশটা বিভাজিত বিদ্যুৎ ঝলক 
মুখোমুখি দেখা হয় মেঘ ভয়ানক 

ব্যথা বাজে দুরু দুরু আসো কেন কাছে? 
পৃথিবীর যত বাজ অপেক্ষিত আছে। 


দুই 

আমি তো শরীরহীন অরূপ সমাধিকা 
বায়বীয় রূপ ধরে মেঘে মেঘে ভাসি 
চোরাটান তীব্র যেন, কি পাও তা বলো 
ধূলা মেঘে যাবো তবে ঘরে ছলোছলো। 


0 =e বানান cane লিখেছেন কবি। অনার্জনীয় অপরাধ। কবিতা 
দুটি সুন্দর ও সুলিষিত। অনেক প্রবীণ, তথাকথিত নামী কবি জয়তীর 
কাছে বসে অণু-কবিতা পাঠ নিতে পারেন। উগ্ৰসেন 


aor 
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য 
O শব্দের নীরবতা শব্দকে বেছে নিই 
আরও এক কোলাহলে আজ আমি বেঁচে নিই। 


০ শারীরিক শব্দ কান্নার দোলাতে 
আজ আমি ভুলে যাই তোমাদের ভোলাতে। 


0 আধা ছড়া আধা কবিতা । অণু-কবিতার খুব কাছাকাছি পৌঁছেছেল 
কবি। তবে তেমন গভীরগামী নয়। -_অভ্রান্ত মিশ্র। 


ফুলচাবীর কথা 


তরুণ সান্যাল 


০ সাবেক কালের রাজকন্যা TI যেত ফুলের ঘায়ে 
বন্দী এখন ফুলচাবী যে আড়তদারের ধণের দায়ে। 





দাদন ছাঁদন বাঁধন হরেক সময়মতো ট্রেন নড়ে না 
গতর খাটাও যতই পাঠাও ফুলমালীদের পেট ভরে না। 


0 মালাকরের মালঞ্চে নেই tom বা সুন্দর বিষয়া 
Fine বারণ, ‘AS’ গোচারণ ক্রেতার এতল বেতল দয়া। 
হায় পদ্য মহাজনের, কবির কিন্তু গলায় ফাসি 
এসব কথাই ভাবছে এখন দশটা জেলার ফুলের Bra} | 


0 আমাদের প্রিয় কবি, প্রিয় মানুষ তরুশ-দার দুরন্ত বৌদ্ধিক কবিতার 
Epa! অভি্রান। তবে এদুটো লিরিকই, অণু-কবিতা অবশ্যই 
নয়। __অন্ত্রান্ত মিশ্র। 


কবিতা পাঠ 

তারক লাহিড়ী 

কবিতা পাঠ? 
ওসবের আর নেইকো পাট। 
কি এখন পড়ছি জানো? 
মানবমনের ধূসর মাঠ। 


0 বাকাং রসাত্মকং কাব্ম-__কথাটি কবিতায় সপ্রমাণ। _অন্তরান্ত মিশ্র 


অণু-কবিতা 
দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় 
ঈশ্বর 


সারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের কোথাও ঠাই নেই 
ঈশ্বর বন্দী হয় আত্মা-আযপার্টমেন্টে 

এবং মেধাশক্তির চৈতন্য জ্যোতিতে 

সে হামাটানে- হাঁটতে শেখে! 


ভেবে দেখো 


বার বার যদি নতুন কথা বলো 
তাহলে, তোমাকে প্রবেশপত্রের কার্ড দেওয়া হবে না 


পাঠ 


এখন ভেবে দেখো- হলের ভিতরে যাবে 
নাকি, বাইরে বসে বাদাম চিবোবে! 


9 দুর্গাদাস বেশ লেখেন। তার কবিতায় রস আছে তার সঙ্গে আছে 
Wa বা কথন শিল্প, যা প্রশংসার দাবি রাখে। -__অন্রান্ত মিশ্র। 


অণু-কবিতা 

দেবাশিস সাতরা 

এক 

ধার করেছি চিতা কাঠের সর্বনাশী আগুন 
মিথ্যে কথা বলেছিল ষোড়শী তোর Teal 


দুই 
দু-কথাতে লিখে দিলাম নিজস্ব এক জীবন 
ভালোবাপার মুজরো করে বেহিসাবী মন। 


QO 'সর্বনাশী' কেন সর্বনাশা হলে দোষ কি? মন্দ নর কবির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ | 
_ অন্রান্ত মিশ্র 


অণু-কবিতা 

দেবযানী দাসসিন্হা 

= 

গণ্ডীবদ্ধ ভিক্ষায় আমরা রাবণের মতো অবিশ্বাসী, 
সকলেই নামাজ শেষে প্রার্থনারত বাদশার মত। 

আমরা কি কেউ ফিরে যাওয়া ফকিরটির মতো হবো নাঃ 
দুই 


দূরে শোভা জল নিকটে, নিকটে শোভা জল দূরে, 
দূরে ফাগুন বুক যে ফাটে, নিকটে আগুন হৃদয় জুড়ে। 


তিন 


ক্র 


চার 
কেননা আমার অহং, আমার প্রেমের চেয়ে বেশী নয়। 


0 দেবযানী Bs অপু-কবিতার দিকে হেঁটে আসছেন সার্থকভাবে। 
-__অস্্রান্ত মিশ্র । 


অণু-কবিতা 

দেবরাজ দত্ত 

এক 

লাল হয়েছে লজ্জিত ফুল কেমন সুন্দরী 
ঠিক হৃদয়ের হদিশ পেতে আমরা ভুল করি। 


দুই 

আজকে শুরু মেঘের দেশে বৃষ্টি উৎসব 

সবাই মিলে ভাতের গন্ধ রপ্ত করে নিতে 

সবুজ এসে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ধান ক্ষেতে। 

0 ভালো set ছন্দ কুশলতা কবিতা দুটিকে আস্বাদা তরেছে। তবে 


প্রথম Coupet পরিকল্পিত বা ছেঁদো মিল কবিতার মাধুর্য নষ্ট 
করেছে। -_-অন্্রান্ত মিশ্র 


জন্ম রহস্য 
fret দে 


মাথার ভিতরে yea কি বাজলো 
শব্দ কি নাচলো, 
এইবার সাদাপাতা খুলে বসো তাহলে-__। 


0 নিভা দে হয়ত চটজলদি অণু-কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন। এর চেয়ে 
অনেক ভালো ও গভীর অনু-কবিতা লেখার ক্ষমতা তার আছে। 
_ শপ্রান্ত মিশ্র 





কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেস্বর / প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় 


নীলাঞ্জন কুমার 

পা 

পা ফেললেই বিশ্বভুবন আমার কাছে 

সামনের পথ হলেও কঠিন ঠিক পার হই লক্ষ্যভেদ। 


তঞ্চক 


রঙিন প্রতিশ্রুতির মধ্যে 

খুঁজি গুণাবলী 

তঞ্চক পারে না আনন্দ ফুরিয়ে দিতে। 

0 শব্দকল্প ও চিত্ৰকল্প বা ইমেজারিতে চমৎকারিত্ব আছে, কাব্যভাবলায় 


গভীরতা আছে। তবে যেটি নেই তা হোল 7210 এবং বিষয়গত 
পারস্পর্য বা objective correlative. তবুও কবিতাগুলো মননশীল। 


--অভ্রান্ত মিশ্র 
মোহন সংলাপ 
নীলিমা সরকার 
আকাঙ্ক্ষার মেঘ থেকে ঝড়ে পড়ে পৃথিবীর নাম 
তাই পৃথিবীর এত জ্যোৎস্না 


0 অসংগত বাকাবন্ধ। অণু-কবিতা লেখা অত সহজ নয় এটা নীলিমাকে 
WA রাখতে হবে। _উগ্র সেন 


অধরা 
নৃপেন চক্রবর্তী 
গভীরে গোপনে যে থাকে-_অধরা AI 


একান্ত নির্জনে তাকে পাওয়া যায়। 
তাকে পাওয়া যায় মৌন অনুভবে--নিজস্ব রচনায়! 


সম্পর্ক 


সামান্য কারণেই আমাদের সম্পর্কগুলো ভেঙে যায়। 
ঈর্ষার আগুনে পুড়ে যায় সব 





(৩৮) ফেকিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর প্রথম বর্ষ fetta সংখ্যা 


ভেতরে ভেতরে পাতা ঝরে যাবার শব্দ শোনা যায়। 
সম্পর্ক ভেঙে গেলে অন্ধকারে ডুবে যায় চাদ 
সম্পর্ক ভেঙে গেলে উদাসীন শুন্যতায় একা একা বিচ্ছিন্ন নির্মাণ! 


2 কবিতাগুলো বড্ড বেশী Oven বা NG, অনুবাদীরা একে Blunt 
বলতে পারেন, আরও অনুভাষিতা আরও সংকেতধর্ষিতা অণু-কবিতা 
দাবি করে। তবে লেখকের কলমটি কবিতারই । _-অভ্রান্ত মিশ্র 


অণু-কবিতা 
পরমার্থপ্রতিম দাশ 
কে, কে ওখানে? 


পঁচিশ বছর আগে ফেলো আসা 
বিপ্লব নয় তো! 


অপরাধী 


যারা কবিতার মৃত্যু ঘটাচ্ছে, দিন-দিন। 
তাদের বিরুদ্ধে 'পোকা' আইন হোক 
হয়তো প্রথম অপরাধী আমি-ই za 


0 সুন্দর রসাভাসে, কৌতুকে, বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যভাবনায় কবিতা দুটি 


সর্বাধুনিক। পরমার্থপ্রতিম ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠেছেন ‘কফিহাউস'- 
এর কাছে। - উগ্র সেন 


অণু-কবিতা 
পুন্তরীক চক্রবর্তী 





তুমি 

জীবনকে দেখলাম ঘুরে ফিরে 
সব তাতে তুমি 

এই পৃথিবীতে। 


এ সন্ধেয় বানান কবি লিখেছেন ACE _আধুনিক বাংলা বানানের 
ব্যাকরণ পড়তে বলি কবিকে। তেমন জমেনি কবিতা দুটি। 
--উিপ্র CFI 


প্রার্থী 

প্রমোদ বসু 

আমার সমস্ত পথ শেষ হয় তোমার কিনারে। 
তোমারও কি তাই? 


রিক্ত নিঃস্ব হয়ে অমানুষ হই__ 
আমিও জানি না! 


মুহূর্ত কালিমা নিয়ে মুহূর্তে মিলায়। 

তবুও, আনন্দ আলোকে, বিষাদে বিরূপে 
আমার সমস্ত পথ মিশে যায় তোমার সাগরে। 
তোমারও কি তাই? 


0 জাত কবির ক্ল্যাসিক কবিতা । কবিতাটিতে আণবিক রূপ দিতে gas 
বিভাজন ঘটানো হয়েছে। কবির সম্মতি সাপেক্ষে । অন্রান্ত মিশ্র 


অণু-কবিতা 
প্রবীর দাশ 


রাত্রি মানে কৃষ্ণবৰ্ণ, মানে অন্ধকারই নয় 
রাত্রি মানে দুখ জাগানিয়া ছন্দহীন গান 
নতুন সৃষ্টি, কবিতা শব্দ, রাত্রি মানে প্রাণ। 


AI 


গোপন কথা 
আমার নিরাশ্রয় জীবন-যাপন হাওয়া বৃষ্টি সুখ 
সত্যি কথাটি জানিয়ে দিও কেমন থাকো ভালো। 


0 অণু-কবিতা আরও মিতভাধিতা আরও সংকেতধর্থিতা দাবি করে। 
-উশ্ত সেন 


উৎকৃষ্ট পংক্তিমালা 
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় 


এক 


ভেবেও দেখিনি কোনওদিন তবু, 
CTSA ছেড়ে অন্য ছায়াপথজোড়া 
মহিমা আমার এরকমই প্রাপ্তি দিয়েছে 


দুই 
বানাতে অক্ষম, শুধু ছাই করে দিতে তুলনা আমার 
আগুনের সঙ্গেও অচল 
ধৃ-ধাতুকে ধরে-বেধে আমিই প্রথম 
Q কবিতায় আরোপিত দূর্বোধ্যতা। তবে কবির কলমি অবশ্যই পোক্ত। 
উত্তর আধুনিকতার কিছু নির্মাণ শৈলী কবিতা দুটিতে স্পর্শপ্রাহা। 
- উগ্র সেন। 


আগুন হতে 

ফারুকিয়া বেগম 

আগুন হতে ভালোবাসি 

পাপবোধ পোড়ানোর জন্যে | 

0 কবিতায় আরও মগ্নতা দরকার। তবে কবিতাটি বেশ ভালই লিখেছেন 


কবি। কবিকে কাব্যভাবনার সততা ও নিষ্ঠা অনুভববেদা। 
_ সম্পাদক 


কষিহা্স-১)শারদীরা/ অক্টোবর ডিসেমবর/ প্রথম বর্ষ তীয় সংখ্যা HC ৩৯) 





মৃত্যুর প্রাচুর্য 
বিপ্লব মাজী 


বাতাসে ফুলের গন্ধ, চন্দন, ধূপ-__ 
বিদ্যুচুল্লীর স্তব্ধ আগুন জীবনের উপত্যকা Fo 


O far এই সময়ের একজন শক্তিশালী ও পরিশ্রমি কবি। “বিদ্যুচুল্লীর 
we আগুন জীবনের উপত্যকা জুড়ে।” অসাধারণ কাব্যেক্তি। 
_ অন্রান্ত মিশ্র 


ভয় 
বিষ্ণু সামন্ত 

মানুষ বন্য SWI ভয়কে জয় করেছে, 
অনেকখানি নিরাপদ করেছে নিজেকে 

রোদ থেকে বৃষ্টি থেকে রোগ থেকে..... 
সেকি শেষ পর্যন্ত মানুষকে ভয় করবে বলে! 


0 'অপু-কবিতা Poetry of statement নয় তাকে হতে হয় Poetry of 
suggestion. তবু কবিতাটি আধুনিক ও মননশীল। 
_ন্অন্রান্ত মিশ্র 


বিউটি পাল 
সম্পর্ক এখন 


এখন সম্পর্কের গায়ে লেখা থাকে 
“হ্যাণ্ডেল উইথ কেয়ার”। 


তোলা কথাগুলো 


হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রেখেছি তোলা কথাগুলো 
মাঝে মাঝে পাট ভেঙে শুনি নতুন শব্দ দেয় তাড়া 
সময়ের টানাটানি বড়, সময়ের টানাটানি। 


0 বিউটি ভুত অণু-কবিতার দিকে এগোচ্ছেন সার্থকভাবে, একথা বলতে 
fier লেই। -_মঅভ্রান্ত মিশ্র 





ককিছাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম awd / feta সংখা 


বেলাল মোহাম্মদ 
জন্মোত্তর-১ 
দাদু-দিদুন করবে যখন ঝগড়া, 
কেয়ার মেয়ে অমনি দেবে বাগড়া : 
চুপ করো হে-_জাগে না কি 
ঝগড়া করে মগরা। 


জন্মোত্তর-২ 


শ্রেয়াংকা ঘোষ জম্ম নিল যেই, 
অয়ন পেলো চলতি পথের খেই-__ 
স্নেহের গতি নিম্নমুখী, অন্য গতি নেই। 


সন্ধি হলেই যদি 

সন্ধি হলেই যদি বন্দী হওয়া যেতো, 

তবে তো স্বপ্নসাধ জেগে উঠে এক পলকেই 
পূর্ণ হয়ে যেতো। 

অথচ আমাদের অশৈশব নিত্য পাঠ 
সন্ধি বিচ্ছেদের ছলাকলা। 


0 কৃতী ও প্রবীণ কবি বেলাল মোহাম্মদের কবিতাগুলোর বেশীর 
ভাগই ছড়াত্মক, শেবেরটি কবিতা । বেশ রসালো, সুলিখিত। তবে 
কোনটাই সার্থক অণু-কবিতা হয়ে ওঠেনি। - অন্রান্ত মিশ্র 


নির্ধারিত 
ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় 


বন্্রপাতে চমকে ওঠার কারণ নেই 
কেননা THe জানে 
কাকে কতখানি পোড়াতে হবে। 


0 ভালো অণু-কবিতা। কবিতায় কথন শিল্প অনুভবেদ্য।- উপ্র সেন। 





HE ২ নি 
চি 


মগ্রুষ দাশগুপ্ত 
প্রতিটি শামুক এক নয়। খোলসের নক্সা এক নয়: 


প্রয়োজনে বদলায় মুখোশ। মানুষের প্রতিশব্দ নেই। 


Q কবির ক্লাস চিনিয়ে দেয়-_কবিতাটি। —ts সেন। 


তুমি ও আমি 

aget মিত্র 

আমার বাগানে আজকে যখন গোলাপফুলের হাসি 
তোমার বাগানে এলো ডালিয়ার দিন 


আমার বাগানে ফুটলো চন্দ্রমল্লিকা 
তোমার বাগানে ঝরে পড়ে জেসমিন। 


এ IER মগ্ন হোন অপু-কবিতায়। অপু-কবিতা মানে ছোট আকারের 
লিরিকি নয়। _ অস্্ান্ত মিশ্র 


উপপাদ্য 

agent মিত্রঘোষ 

ছায়াপথে হোঁচট খায় অক্ষর বিলাস 

না বলা উহ্য কথা জমে_ সংলাপহীন। 

0 শুদ্ধ বানান লেখায় মনযোগী হতে পরামর্শ fife কবিতা আরও 


অনুশীলন ও পরিচর্যা দাবি করে। কবির ভবিষ্যৎ Saya: 
উগ্র সেন 


চতুদ্ধোণ 
মতি মুখোপাধ্যায় 


O একটু দূরে ওই লোকটা হাসছে মিটিমিটি, 
টের পাওনা পাল্টায় রঙ আসলে গিরগিটি। 


o যেই না রোদে Baby ভাসলো মাঠঘাট, 


6 খেলার ছলে যখন হাতে রাখলে তুমি হাত, 
অমনি সেটা হল বেহাত পস্তাবে দিন রাত। 


0 বিশ্বাসেরই আগে অ-কার বিপদের সঙ্কেত, 
প্রেমের নাম নাচে তখন দিনদুপুরে প্রেত। 
ও মতি মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখতে গিয়ে করমাপা ছন্দমিলের ছড়া 


লিখে ফেলেছেন। কবিতায় ঘুর্ণাবর্ত বা মননশীলতা কই? ছড়া আর 
কবিতা এক নয়, ফারাক দু-হাজ্রার মাইল। _অশ্রান্ত নিশ্র 


সকাল-ুুপুর-সন্ধ্যে 
মিহির সরকার 


সকাল 


শিকার পর্বের পর উৎসব, তারপর আমাদের পিতামহের সকাল 
খবরের কাগজ সব কেড়ে নিয়েছে। 
‘মেড ইন কাবুল’ অথবা ‘মেড ইন গোধরা' চাই। 


সন্ধে 


এই সময় তুমি ধুলো ধুয়ে 

শরৎ আকাশ, পূর্ণিমার আলো 

আমি ব্যাধ ঘরে ফিরি 

O সবই আছে-__ শব্দ, কল্পনা, স্মার্টনেস। কেবলমাত্র কবিতাকে অন্বেষণ 
করতে হবে মিহিরকে। তারজ্রন্য আরও নিবিড় অনুশীলন ও মগ্রতা 
দরকার। মিহির ভাইটি আমার স্থিতধি হও।  __অভ্রান্ত মিশ্র 
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মগ্ন হয়ে 

মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় 

O চলতে চলতে জীবনের পথে চলা 
এক মুঠো খুশি মাটি থেকে ছিড়ে নিয়ে 
সোনালি দিনের গান গেয়ে যায় পাখি 
মানুষের ভাষা শিখে নিতে চায় তারা। 


০ শিশির সিক্ত সবুজ পাতারা ওড়ে 


O সমাজেতে কর নগর 
আর সময়কে করো নাগর 


0 কোনটাই সার্থক অণু-কবিতা হয়নি। কবিতায় tere) নেই। মোচড় 
নেই। এসব চলবে না। _মিতা চৌধুরী। 


লুকোচুরি 
মুণালকান্তি মহাপাত্র 


মাঠের ওধার দিয়ে, যখন যায় পেরিয়ে আলো 
আমি মানুষ ফানুস ওড়াই শহ্খ চিলের পথে 
হঠাৎ দেখি আলো কালো চলছে পুষ্পরথে। 


Q মৃণালকে অণু-তে মনোযোগী হতে হবে। কবিতাটি সুলিখিত ও 





(8) কফিহাউস-১/ শারদীয়া /অক্টোবর-ভিসেম্বর/ প্রথম বৰ্ষ / দ্বিতীয় GI 


বসন্ত বিকাশ তবু কাদে রজঃস্বলা.... 

তেমন পুরুষ কই? 

উর্বশীর অভিশাপে সব্যসাচী 

সেও বৃহন্নলা। 

0 পরিণত ও কৃর্তী কবির হাতের দু-ট্করো সুগন্ধী কবিতা। _ উগ্র সেন। 


কিভাবে যে তুমি 
আমন্ত্রিত নাণু-কবিতা 
রমেন আচার্য 


বৃক্ষের শাখা ক্রমে উধের্ব যেতে চায়, আর 
গভীর আঁধারে ডুবে wars শিকড় 
খুঁজে নেয় মৃত্তিকার wa) এ-ভাবেই জীবন-যাপন। 


তার নগ্ন শরীরে তাকিয়ে। 

কিভাবে যে তুমি উদাসীন অপ্রেম হৃদয় থেকে 
সজল সবুজ সব শব্দ টেনে নিয়ে লিখে ফেল প্রেমের কবিতা! 
0 পাকা কবির পাকা কবিতা । আসলে এটি একটি আমন্ত্রিত দীর্ঘ 
কবিতা । তবে কবিতাটি তেমন জমেনি। এর চাইতে অনেক ভালো 
লেখা তাঁর কাছে কাম্য। --অস্তরান্ত মিশ্র 


লিপি পরিচয় 
রঞ্জনা দত্ত 


সিংহিনী মেপে নিস তাকে 





B ছে 
ESSA 
OG) 
ছু bl) 
[১ 





বালিশে চাদরে ॥ 


Q কবিতার wit বা কথনশিল্প যা নাকি cet পাউণ্ডের সেই বিখ্যাত 
Phenopla— Zi দেখার মতো। তবে এই কবিতা Sensuous. 
ua মিশ্র 


রাত্রির হৃদয় থেকে চেনা গন্ধ ভেসে এলে 
মনে হয় অন্ধকার, যেন তার ভিজে চুল ; 


শুকোয় বাতাসে। 
যদি ফিরে আসি! 


বৃত্তের মাঝে ছিলাম নতর্দমে যদি ফিরে আসি! 
সে যায়নি সাথে বিশ্বভ্রমণে তবে আর ফিরব না। 


Q প্রথম কবিতাটি সুন্দর, দ্বিতীয়টি নিছক আত্মকথন। _উগ্র সেন। 


১. কৃপা কর, স্মরণে রেখো নিত্য খেলায় 
কাছে যত যাই দূরে দূরে, 
নাগালের বাইরে যে বস্তু 
আকর্ষণে বড় স্বালায়। 


২. স্পর্শে সুখে আছি থাকতে দাও 
পাবার আশায় দিন চলে যায় 
এও কি কম। 





RM | 
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৩. মালী ফুল চন্দন বশীকরণের প্রথম অধ্যায় 
বালা শঙ্খ সিঁদুর সীমারেখার নাগপাশ 


3 রফিক প্রকৃত কবিতার কারিগর | বচন থেকে বচনাতীতে নিয়ে যায় সার 
কবিতা । তবে এই কবিতাগুলো তার কবিভাব তেমন স্বাক্ষর বহন করে 


না। _সুমিভা চৌধুরী 

গতি 

রাজীব দাস 

সেই কবে থেকে নিস্পৃহ দূরত্ব রেখে হেঁটে চলা 
আমি-তুমি 


সম্পর্ক বুননের ধারা পরে রহস্যের বেশী দুর্ভেদ্য। 
থাকে শুধু শেকড় মাখা ছাই। 


0 ভালো হচ্ছে না। আরও লেখো Wer! - অন্রান্ত fas 


সন্ধান 
রামরতল মুখোপাধ্যায় 


মশার জ্বালায় বসার উপায় নেই 

মাথার মধ্যে তর্ক প্রতি-তর্ক 

রয়েছে আমার সন্ধে সকাল জুড়ে। 

0 ভালো কবিতা। তবে কবিতার চতুর্থ চরণের প্রথম পর্বে মাত্রা বৈষমা 
কানকে পীড়া দেয়। পদ্ষাম চরণের আদি পর্বে রয়েছ আমার'__এ 
মাত্রা বৈষম্য ছন্দ ক্রটির পরিচায়ক । যার ফলে ছন্দচরিত্র অনির্দিষ্ট 
হয়ে পড়েছে। এতদসত্বেও কবিতাটি শ্রুতি সুখকর ও রসোতীর্৭ণ। 

- অন্রান্ত মিশ্র 


ঝিনুকি-কে 

ঝিনুকি, তুই চাদ হলে 

আমি হব তোর বুকের FASI 

0 নতুন কবি, কাচা হাত--তার সূচনা শুভ হোক। -_ অত্রান্ত মিশ্র 


স্থাকা হয়ে যায় 
অতীতের দুঃখ যত 
অপ্রাপ্তির যত ব্যর্থ দায় 


0 কবি, গল্পকার ও ছড়াকার রূপশ্রী wea এই কবিতাগুলো চটজলদি লিখে 
দেওয়া মনে হল। এর চেয়েও অনেক ভালো কবিতা তিনি লেখেন। 
তবে তার কবিতায় সব সময় দর্শন ay থাকে ।  -_অত্রান্ত মিশ্র 


বাকের মুখে 
শান্তি রায় 


বাকের সুখে চামর দোলায় হাওয়ার ঝালর-__ 
আন্ত একটা জীবন...। 


0 কবিতা হয়েছে কি? এত তো বাকের কথা লিখেলেন, কবিতার 
বাক কোথায়? _ মিতা চৌধুরী 


শ্রীচরণেষু মা 
সমরেন্দ্র মণ্ডল 
এখন তুমি মালা-চন্দন-চ্চিত ফটোগ্রাফ। 


তোমার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হত মমতা । 








 কফিহাউিস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেমবর/ প্রথম ady দ্বিতীয় সংখ্যা 





বৃহৎ পরিবারে তুমি যেন ভারতবর্ষ, 
শিখেছিলাম “মানুষ মানুষের Sey" | 
জীবনকে চিনিয়ে দিতে দিতেই স্থির ছবি আমার দেয়ালে। 


0 অণু-কবিতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে ; তবুও "মা'কে লেখা বলে রাখা 
হল। লেখাটি সুন্দর। _ অন্রান্ত মিশ্র 


হিন্দু রাষ্ট্র 
সনৎ বসু 
এ কীসের নমুনা দেখি আজ! 


রামের পবিত্র নাম মুখে নিয়ে 
নারী শিশু খুন করে গেরুয়া জল্লাদ। 


কারিগর 
সুখ আর দুঃখের, 


আমি তার মাঝে গড়ি সেতু 
অনন্ত জীবনের। 


0 কবিতা দুইটি বড্ড বেশি স্পষ্ট বা Bun. কবিতার বক্তব্যের ওপর 
একটা ওড়না দরকার। নয়তো তা ইস্তাহারে পর্যবসিত হয়। 
-_চার্বাক লাহিড়ী। 


শীতের কবিতা 
সাগ্নিক দাস 


জীর্ণ পাতার খামে সংকেত পাঠালো feast শীত। 
ঝরে যায় তাই। 


চলে যায় সঞ্চিত অতীত। 
0 নতুন কবি, তার সুচনা শুভ হোক । কবিতাটি সত্যিই সম্তাবনা জাগিয়ে 
তোলে। _ অত্রান্ত্র নিশ্ব 


AS 





দুটি অপু-কবিতা 
সিদ্ধার্থ সিংহ 


এক 


মেয়েরা এত সুন্দর করে ঘর লেপতে পারে 
কেউ বুঝবে না, আগে কেউ পা রেখেছিল। 


দুই 


পাক্ষিকের রঙিন প্রচ্ছদে নাম দেখে ভাবতেই পারো 
ছেলেটা পোষ মেনে গেছে 

আরে বাবা, যে উড়তে জানে 

সে কখনও পোষ NTA | 


0 fad সিংহের প্রথম কবিতাটি প্রকৃত আধুনিক অণু-কবিতা, কবিতায় 
শ্লেব ও বক্রোক্তি ধ্বনিত হয়েছে পরোক্ষভাফিতার লাবপ্যে। অবশ্য 
মহিলা কবিরা তার উপর চটিতং হতে পারেন প্রকৃত ইঙ্গিতটুকু বুঝতে 
পারলে, যদিও তার সম্ভাবনা বর্তমানে কম! কারণ আজকাল কেউ 
নিজেরটা ছাড়া অন্যেরটা পড়েনও না শোনেনও না। একেই বলে 
Poetry of Suggestion, শেষের কবিতাটিতে আত্মপ্রতারণা। ঠাকুর 
ঘরে কে রে? আমি তো কলা খাইনি। সিদ্ধার্থের চেয়েও অনেক 
প্রতিভাবান কবিরাও মিডিয়ার গিয়ে নামে, যশে..পষ্টপোষকতায় পোষ 
মেলে ফৌস ভুলে গেছেন। -_অত্রান্ত মিশ্র 


উদাসী হাওয়া 

শুচিস্মিতা মজুমদার 

কিসে যে কি হয় কেই বা তা জানে 
রোজ রাতে দীপ জ্বালে যারা 


ভোরে দেখি, ফুটে আছে জুই-এর বাগানে। 


0 অগু-কবিতার তেমন Penitration নেই, এটাকে খণ্ড লিরিক বলা 
যায়। -__অন্রাস্ত মিশ্র 


ছেঁটে ফেলেও 

বটের ঝুরি থেকে 

শিকড় নামে যেমন 

Q কবির চেষ্টা আছে কবিতা রচনার আস্তরিকতা আছে। অপু-ভাহিতার 
প্রতি আগ্রহ আছে, হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে ভালো অণু-কবিতা উপহার 
দেবেন কবি। _ অন্রান্ত মিশ্র 


মুখোস 

সুধীন বসু 

শবর মেলা থেকে দুটো মুখোশ এনেছিলাম 
ওদের মুখোশ শিল্প ঠিক যেমনটা হয়। 
এখানে শহরের মুখোশেরা সব অদ্ভুত বিপন্নতায় 
মনে আর মুখে মগ্ন বিপরীত ক্রিয়ায় ॥ 


0 বক্তব্যের ভারে কবিতার রস শুকিয়ে গেছে। __ন্মন্ত্রান্ত মিশ্র 


বোধ 

সুনির্মল কুণ্ডু 

এক 

সে আসে--সে একক নাবিক ছোট বড় সব জাহাজেই। 


কছিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ভিসেম্বর/ প্রথম বর্ষ [দ্বিতীয় সখ্য 








দুই 
মানুষ__কখনও সে ঈশ্বরের থেকেও মহান, 
ঈশ্বর যেখানে গৌণ মানুষ লিখেছে সামগান। 


তিন 

একজন নারী হলে অন্যজন অবশ্য পুরুষ 
এ সহজ রসায়নে একমাত্র শিশু feet 
চার 

আগুন বিষয়বস্ত-_সর্বাধিক আলোচিত 
গুজরাটে নরমেধ-যজ্জের আগুন! 


পাঁচ 
রাম-সীতা কথা নয়, সাধু ও সতীর হাতে বিজিত ভারত। 


0 পাঁচটি অপু-কবিতা তার নির্মাণ সামর্থের পরিচায়ক। সাধারণ কথার 
আড়ালে গভীর কাব্যভাবনার উৎসার। _ অন্রান্ত মিশ্র 


অণু-কবিতা 

হরিসাধন চন্দ্র 

চৌকাঠে পা রাখলাম 

এখনও ঘর মুছতেই Be তুমি। 
তাই, এখন আসি 


ভিজে মেঝেতে পা রাখলে নোংরা ছাপ পড়ে ; 
মেঝে শুকোলে আবার আসব। 





কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ/ছিতীয় সথ্যো 


এপিঠে ওপিঠে হাত তোমার-আমার 


[ কবিতায় রোমান্টিকতা অনুভববেদ্য। তবে তেমন গভীরতা বা বৈদগ্ধ্য 
নেই। তারুণ্যের চপলতা। _ড. পরিমল ঘোষ 


নানা রকম 
হেমা চট্টোপাধ্যায় 


আর একটু এগিয়ে গেলেই স্বপ্নে গড়া দিন 
আর একটু পিছিয়ে গেলেই জোয়ার ভাটার টান। 
আর একটু রাঙিয়ে দিলেই মনের রূপটান ॥ 


পুরুষের প্রেম 


আবার পরাগ মিলন 
আবার নেশার চুশ্বন। 
আবার নষ্ট আরেক নারী জীবন ॥ 


0 মন্দ নয় থেকে খুব ভালোতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আরও আধুনিক 
শব্দ ও কাব্য প্রক্ষেপণ আধুনিক অণু-কবিতা দাবি করে। পুরুষের 
প্রেম কি নারী জীবন নষ্টের দ্যোতক? অপরিণত কাব্যভাবনা। একে 
অর্থালংকারগত অনুপপত্তি বা Mentonymical fallacy বলে। হেমা 
আরও জীবনের গভীরে প্রবেশ করুণ, জীবনকে জানুন, আরও লিখুন! 





অতি বিলম্বে পাওয়া কয়েকটি অণু কবিতা 


অপু-কবিতা 
অভিজিৎ পালচৌধুরী 


ততদুর যায় না। 
এই জীবন ও শরীরের মধ্যবর্তী 
বিস্তীর্ণ সংলাপকেও তুমি 
কবিতা বলতে পারো। 


0 খুব ভালো কবিতা। পরিণত কাব্যভাবনা। 


-__অস্রান্ত মিশ্র 


ig এই 
Es: ja) 
ES 


দাগ 
প্রথম বালিকাটির সঙ্গে শঠতা 
দুহাতে দাগ যুছে চলেছি আজীবন 


গুপ্ত গাল 


আয় যমুনা রঙ্গ করি নিত্য আলিঙ্গনে 
রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে চলি ব্রজধামে 


2) রস ও রসায়নের কবি কমল দে সিকদারের এবার একটি আমস্িত 
দীর্ঘ কবিতা ছাপালোর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু যেহেতু আর যেসব 
নির্ধারিত কবিদের দীর্ঘ-কবিতা পাঠানোর কথা ছিল তারা সবাই অপু- 
কবিতাই গুচ্ছাকারে পাঠিয়েছেন, সেই কারণেই তার দীর্ঘ-কবিতাটি 
(মননশীল ও রসোত্তীর্ণ) কম্পোজ হয়ে যাবার পরেও কম্পিউটারের 
ডিক্স থেকে তুলে নিয়ে এই অপু কবিতাশুলোই মুদ্রিত হল। আশাকরি 
পাঠকের রসনাতৃপ্রি ঘটাতে সক্ষম হবে কবিতাশুলো। এই প্রসঙ্গে 
জানাই কমল দে সিকদার এক সময় এই 'কফিহাউস'পত্রিকার 
সহযোগী ও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কমল 
দে সিকদার অনেকদিন পরে আবার 'কফিহাউসে' লিখছেন। তাকে 
ধনাবাদ। _ সম্পাদক : কফিহাউস 


তিন অণু 

কার্তিক মোদক 

এক 

তুমি উড়তে উড়তে ঘাস পাতার আড়ালে কোথায় লুকালে 
তা জানার আগেই দগ্‌ করে জ্বলে উঠল জোনাকি। 


দুই 
কোথায় যাচ্ছি জানিনা, ধুলোমুড়ি পথ ভেরেগাবনে 
কর্ষিত ভূমিতে গান গেয়ে ওঠেনি আজও কেউ 


পয়দা লাল ভিলা ভা we CSD) 





তিন 
ঘুমোতে যাওয়ার আগে বার বার তোমাকে ডেকেছিলাম 
তুমি ফড়িং-এর মতো কিছু বোঝার আগে উড়ে গেলে। 


0 প্রবীণ কবি কার্তিকদার কাছ থেকে পাঠক আরও গভীর কবিতা আশা 
করে। চিরঞ্জীব হালদার 
0 কার্তিক মোদক বানান সম্পর্কে সচেতন হোন। -_সম্পাদক 


স্বপ্ন 
গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কিছু কিছু শব্দ একা দূরে চলে যায় 
তারপর ফিরে আসে প্রতিধ্বনি হয়ে 
কিছু কিছু স্বপ্ন অনন্ত শয়নে আসে 
তারপর চোখের পাতায় 


0 বন্ধু কবি গৌরশস্বর এবার একটি চমৎকার কবিতা উপহার দিয়েছেন। 
05 সম্পাদক 


অণু কবিতা 
চৈতালি দত্ত 


(এক) 

সে পাগল ফিরে আসে, চিনে নেয় আর্ধারের মায়া 
জানে তারই মধ্যে আছে প্রেম পরকীয়া। 

শব্দ খোঁজে, চিহ্ন বোঝে গভীর Grane 
আঙুলের স্পর্শ সুখে বর্ণমালা ছুঁয়ে ভালবাসে। 
দুই 

এইখানে ঘর তোর ক্ষণ ভঙ্গুর 

সংসার জেগে থাকে বিবাদ Rea) 


O পরিণত কলমে মেধাবী কবিতা, অণু কবিতার সফল নির্মাণ চৈতালিকে 
'কফিহাউস' স্বাগত জানাচ্ছে। 
- অন্রান্ত মিশ্র 








কফিহাউিস-১/ শারবীয়া/ অক্রোবর-ডিসেম্বর / প্রথম ady দ্বিতীয় সংখ্যা 


নভোমণ্ডলের হাতঘড়ি 
তাপস রায় 


পর্দা উড়ছে ঘূর্ণি দিন 

ওপাশে কে আছে, তার কী হাত 

দেখার মহিমা যদি রঙিন 

একটি অস পড়- জাত ও পাত। 

0 উত্তর আধুনিকতার প্রচ্ছন্ন খোলস ভেঙে এই প্রথম বেরিয়ে এসেছেন 
তাপস। কবিতায় ছবি ব্যবহার করেছেন, এর নাম ছবিল কবিতা অথবা 


ছবিতা। মনে হয় বিশ্বজিৎ রায় এরই সহোদর ভাই। 
- অন্রান্ত মিশ্র 


অণু-কবিতা 


তাপস মিত্র 


জীবনের উপাসক জীবন এমন-_ 
আবেগ অথচ যুক্তি দুয়েরই অনুষঙ্গে 
সারলো সঞ্জীব মন-মেধামনন, আর 

এক ভয় ত্রাসের বিশ্ব-বিকলাঙ্গ 
জড়পদার্থে নেমে আসছে দিনের পর দিন। 


0 ভারী ভারী শব্দের সমাবেশে কবিতা-মূলে প্রবেশ করা অন্তরায় । 
কবিতায় ভাবপরম্পরা বা Objective Coreative এর অভাব। 
_ অ্রান্ত মিশ্র 


O কাবাভাবনাটা বেশ পরিণত, লেখন-শৈলীও প্রশংসার দাবি রাখে। 
অপরাধ। তাছাড়া অতি ব্যবহারে জীর্ণ শব্দগুলিও অতি ব্যবহারে 
জীর্ণ হয়ে গেছে। অন্য শব্দের অনুসরণ করুন কবি। wars মিশ্র 


oR 


দুইটি কবিতা 
নরেশ দাশ 


(এক) 

তোমার বুকে যে Webs জ্বল জ্বল করছে 

পাপ বা লজ্জা নয়, তাতে লেগে আছে শৌর্য রেণু। 
(দুই) 

অথচ তুমি জান আমার নেশার শিকড় কত গভীরে! 


O কৃতী প্রার্থিত। কবি নরেশ দাসের কাছে আরও গভীরতর অনুভব। 
_ পার্থিব 


জ্বালা 


কত আর ভ্বালাবে বলো? 

ক্রোধের আগুন ব্যাপ্ত সারা অন্তরে। 
আগুনের ফুলঝুরি নিয়ে 

এখন আমি মরণ খেলা খেলতে পারি, 
চিতায় বসে হাসতে পারি। 
ভ্বালাতনে আর কি ভয় বলো? 

0 কবি উপদেষ্টামগুলীর একজন, তাই মন্তব্য নয়। 


_ সম্পাদক 
আকাল 
বিউটি মজুমদার 


BG যখন কবিতার উৎসব। 


R eee 
E 
FO): 
avn $j 
৬০১৯৫ 
AS ৮১০ 





আধুনিক 
ভবিষ্যতেও যে হাজির। 
0 প্রবীণা কবির পরিণত কাবাভাবনা। 


- লব্বান্তু মিশ্র 


বেশ আছি 
বিশ্বজিৎ রায় 


এই বেশ আছি। ওপারে বিশ্বায়ন। 
হরেক ছাতা, AG! 


পা বাড়ালে নদী। sedis পাখি। 


Q বিশ্বজিৎ-এর সুপরিচিত কাবাঘরানার ছাপ কবিতায় লক্ষণীয়। কবিতায় 
ছবি আঁকেন বিশ্বজিৎ, তাই এটি তাঁর weer  __ অত্রান্ত মিশ্র 


প্রেস 

সাগর বিশ্বাস 

তুমি তো কবিতা নও 

কবিতার দেহ তবু 

গর্ভে তুমি করোনি বপন 
অক্টোপাস প্রেমে তবু 
বিদ্ধ তুমি অভিমন্যু, ভাবো 


O পরিণত প্রাবদ্ধিকের হাতের একটুকরো পরিপক্ক কবিতা । অনেক প্রবীণ 
ও তরুণ কবিদের কবিতাও এই কবিতার পাশে টিমটিনে হ্যারিকেন। 
_ শ্রীর্জীব শাস্ত্রী 









সমস] রবীন্্রনাথের অন্তরঙ্গ কবিজ্রীবনী। যে প্রেরণায় কবির 'স্থপনমূরতি গোপনচারী' সা 
| ও পুনরাবৃত্তি সংশোধন-| wei উজ্জীবিত ছিল তারই উৎসস্দ্ধান। = ee 
| সহ। অতিরিক্ত একশত কবিতা wert আর্ট প্লেট ol অপরিহার্য মহ! Crem | কবির জীবন ও সাহিত্য-আলোচনায় 





' সংস্করণ | ১৫০.০০ 
দ্বিতীয় খণ্ড : 'কাব্যভাষা'_ জীয় agar | ১৫০.০০ 






















দিকপাল কথাশিঙ্গীর ছোটগল্পের আলোচনা | ১০০,০০ 





শশিভৃষণ দাশশুপ্রের 
i র ক বাঙলা-সাহিত্যের মিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা 
'তাপসবুমার বান্দোপাধ্যায়-সম্পাদিত | Obscure Religious Cults রগোপীমোহন সিংহরায়-কৃত নর্মানুবাদ সেই 
কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ ২০০.০০ | সঙ্গে বিশ্রুত অধ্যাপকের আরও কয়েকটি পরিপূরক প্রবন্ধ । ৬০.০০ 
coc cantare কবিতা- PEE en eee eae eee বাতের ভারা . Scie Cs 
| Pps orca শ্রেষ্ঠ কবিতা তহাসিক, সমাজতাত্বিক ও মনস্ত এ তৰ থের FETS 
| উপন্যাসের শিল্প-রহস্যের উন্মোচন পাণুলিপি-পাঠভেদ-বিবেচিত। ৫০ ০ 
গোপীমোহন সিংহরায়ের 






| weer প্রতিটি চরিত্রের বিস্তৃত পরিচয়। 
চার খণ্ড উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা ও অন্যান্য রচনার প্রতিটি (প্রায় তিন হাজার) 
চিপশালা 800.06 


| পূৰ্ণাঙ্গ আলোচনা | ১০০.০০ 


প্রস্্তাত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী ॥ সুবোধকুমার মজুমদার 
হিনী-মালা TNE পরে দুই মলাটের মধ্যে 


সেনের রূপলোক ॥ প্রশাস্ত দা 


ও সাদাকালো ছবি এবং ১৯টি স্কেচ। ৮০.০০ 
কবি জীবনানন্দ দাশ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৩০.০০ 
মানৰধৰ্ম ও রবীহ্ষনাথ ॥ সাধনা সরকার ২০.০০ 
জাতকে রামকথা ও ভারতকথার স্বরূপ-সন্ধান ঘ আশা দাশ ৫০,০০ 
মন্দির-মসলিদ-সংৰাদ ॥ হরপ্রসাদ রায় ৩৫.০০ 
সামাজিক চালচিত্রে যাত্তাগান ॥ অনুপম বন্দোপাধ্যায় 


tatrevetanateiveisssasatitiiraedTttrTINTeuInee চিজ 






রামায়ণ 1 সখময় নুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 


পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত একমাত্র সর্বশেষ প্রামাণ্য সংস্করণ । ৬০.০০ 


রিতা ॥ অক্ষয় কয়াল-সম্পাদিত 
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ৫ re নবাবিদ্ধৃত প্রাচীনতম পুথি অবলম্বনে এই 
প্রথম এই TENE প্রামাণ্য ৪৮০ সর্বশেষ সংস্করণ! ১২০.০০ 







Y: 





Ceo) কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্ট্রোবর-ভিসেম্বর / প্রথম বৰ্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা = 





সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ 
অধ্যায়। সনেট-কলাকৃতির গ বিশ্লেষণ 3 
২০০.০০ দৃষ্টিতে দেখা এবং সনেটের দি ete 
তাপসকুমার বান্দাপাধায়-সম্পানিত। ভূমিকা : অলোক রায় ৬০.০০ 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্র-চিত্তে জনচেতনা ১২০.০০ 
মুদ্রিত-অমুত্রিত সমস্ত কবিতার সমাহার। বিস্তৃত ভূমিকা, কবি ও কাব্যপরিচিতি রবীন্দ্র-সাঙ্লিধ্যে ৩২.০০ 
| সমন্বত ৷ স্বণান্ধিত কাপড়ে বীধা সুরুচিশীল প্রকাশনা । ২০০.০০ | | 
SAT দন্ত-সম্পাদিত | আমার কালের কয়েকজন কবি 
[হিতলাল মজুমদারের কাব্যসংগ্রহ (জীবনানন্দ দাশ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য মুখা কবিগণের anh কাব্যবিচার। 
| সমস্ত মুছিত ও অমুদ্রিত কবিতার সংশ্রহ। বিস্তৃত Efe, কবিতানাঘ ও বিশদ | সি 
| সূচি সমস্থিত। | স্বৰ্ণান্ধিত কাপড়ে বাঁধা রুচিশীল প্রকাশনা। 200,00 আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী 


"শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা'গুলির বারো জন কথাশিল্পীর সঙ্গে আরো হিল | 


d { 1 i 
পঞ্চম খণ্ড আধুনিক সনোবিভ্রানের আলোকে রবীন্দ্রনাথের সমস্তি-শিশুচরিত্রের 


প্রত্নতয়্রের আশ্চর্য wer 

সংগৃহীত। প্রভূত চিত্রশোতিত প্রকাশনা । রবীশ্ররপুরক্যারপ্রাপ্।১০০.০০ | 
সুলীলমাধব 

শিল্পীর জীবনকথা, চিঠিপত্র, চিত্র ও রচলাপল্ি- সেইসঙ্গে প্রচ্ছদসহ ২৬টি afer ৷ 


কৃত্তিবাসী 
বিদেশে রক্ষিত হ্যালহেড সংগৃহীত পুঁথি-অবলস্বনে প্রামাণ্য সংস্করণ । ১৫০.০০ 
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বাংলার ছড়া ও 

তার অণু-সমালোচনা 
কথামৃত 

লেখাপড়া? চাকরি-বাকরি? গুলি-মার! 
ডিসিপ্লিন। ভক্তি শ্রদ্ধা? গুলি মার! 
দয়ামায়া?  প্রতিশ্রতি? গুলি মার! 
সংস্কৃতি? MAATA? ছাড়, ছাড়! 


ভবিষ্যত? লাজ-লজ্জা? তুড়ি মার! 
দেশপ্রেম? সমাজসেবা? গুলি মার! 
মনুষ্যত্ব? বিবেক-টিবেক? টিপে মার! 
নেশা ভাং আয়েস-ায়েস আকড়ে ধর! 
ব্ল্যাকমেল অপহরণ রপ্ত কর! 

খুন-টুন মেয়ে ফেয়ে যত পার! 
জাল-জুয়া ভোট-বোমা... CV তর! 


0 অতি সরলীকৃত ছড়া, তবে তরল নয়। _ অন্্রান্ত মিশ্র 


সেরা ছেলে 
অৰি সরকার 


দু্টুমিতে টই টম্বুর উ্থাল পাথাল পাড়া 

এই তো ছিল, এক্ষুনি নেই এমন লক্ষ্মীছাড়া। 
কোথায় থাকে সাপের বাসা গাঙ শালিখের ডিম 
কোথায় আছে শেয়াল ছানা খৌজ এনে দেয় 'জিম' 
‘জিম’ হল ওর নেড়ি কুকুর রুগ্ন এবং খোঁড়া 
সারাটা দিন সঙ্গে থেকে বন বাদাড়ে ঘোরা। 


0 'কফিহাউস'__'আশ্িতোষ' ছড়া ছাপে। কিন্তু কবি পাঠিয়েছেন_ 
_ অভাস্ত্ মিশ্র 


শিশুতোষ ছড়া, সম্ভবত ভুল করে। মন্দ নয়। 


পাট 





কফিহাউস-১/ শারদীয়া / 


অণু কবিতা 
অনিন্দিতা চক্রবর্তী 
মোহিনী 


নরম সবুজ আলোয় ঘেরা কালো মেয়ের মুখ, 
এক নিমেষে কেড়ে নিল আমার বুকের সুখ 


মণি তোমায় 


বয়স আমার বাড়ে AEs যা খুশি তাই 
তোমায় আমি প্রথম ভোরের আকাশে চাই। 


9 “মন্দ নয়' থেকে খুব ভালো-তে SA হতে পারেনি। 
- অভ্রান্ত মিশ্র 


লিমেরিক 


গলে ভেজাল 


মূল্যহীন অশ্রু রতন। 


0 অগ্রজ ও প্রবীণ কবি ছড়াকার এবং ছড়ার গীতিরূপকার অরুণজ্যোতি 
গঙ্গোপাধ্যায়-এর এটি একটি মিনি মেরিক। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ 
চরণের wen মিলে 'জলে'-র সঙ্গে 'ভেজালের "জালের মিল Sis 
সুখকর নয়। ছান্দিক ক্রটিও বটে। উগ্র সেন 


বর ডিসেম্বর থম w/e সংখ্য )(৫ ১) 


এক-ঝলক্‌ 
অমিতাভ চক্রবর্তী 


এক 


কিছু-কিছু কথা থাকে ব্যথা হয়ে ঝরে যায় ; 
কিছু-কিছু ব্যথা থাকে, কথা-হীন বাঙ্ময়! 


দুই 
সূর্য-চন্দ্রে দেখেছ কি সহবাস? 
তোমার-আমার মাঝে হঠাৎ সর্বনাশ! 


0 প্রথম ছড়ার ২য় ও শেব চরণের অস্তামিল ভ্রটিপূর্ণ। ওইটুকু দোষ ছাড়া 
প্রথম কবিতাটি সুন্দর, সুছন্দিত ও স্মরণযোগ্য। - অভ্রাত মিশ্র 


মোটামুটি বাঁচিবে 
আশিষ গিরি 


ওরে বাবা, দেশটা যে হয়ে গেল F | 
মুখে মুখে মুখোমুখি, গুতোগুতি দেখানো 
চাপান উতর সব আগে থেকে শেখানো। 
বলা থাকে, “আমি তোর, তুই আমার নাম নে। 
তবে না প্রচার হবে, রোজ ছবি কাগজে ।' 
টেলিফোনে বলে নিয়ে পুরোদিন মগজে | 
কিছু নেতা এই করে হয়ে গেল জনতার 
সুখে বলে লোভনেই একফৌটা ক্ষমতার, 
হয়বাবা ভোটাভুটি, মোটামুটি বাঁচিবে 
ঠাণ্ডা-গরমে শুধু নাকে লাগে হাচিরে। 


3 সুন্দর রমাশ্রিত ও Gres ছড়া! _উপ্র সেন 





ককিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর / প্রথম ব্য FR m j 


উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
Sorry, দ্বিজেন্দ্রলাল। 
wey পুষ্প ভরা'__ছিল নাকি বসুন্ধরা? 


আমরা তো ভাই দেখি বন্যা, 
ফি বছরে কিম্বা খরা! 


Sorry, অতুলপ্রসাদ ! 


আ মরি বাংলা ভাষা! 
“হিপ হিপ হুররে'" বাজাও তাসা! 


Sorry, নজরুল! 


না শিখে সম্ভরণ , 
বেদে কোরাণে অস্ত্র বানিয়ে 
করবই মোরা রণ! 


a এই বয়েসেও উষাপ্রসন্ন gas আধুনিক। 


কবিতা 
কাশীনাথ দাশ চাকলাদার 


ঘরের থেকে বাইরে বাইরে থেকে ঘরে, 


ঘরের ভেতর সূর্যন্থুলে ঘরই-দেখি পোড়ে 


জ্বলতে জানে সূর্য দেখি পুড়তে জানে ঘর 


—ware মিশ্র 


সবচে কে অধিক ভালো কোন্‌ পোড়া যে gA 


0 কবিতা বলে পাঠালেও-_.আসলে এটি কবিতা! নয় 'ছড়া' হয়ে গেছে 
অন্ত মিলের TE গণ্ডগোল। “ঘরের সাথে ‘পোড়ে'-র মিল 


বিন্যাস ক্রটিপূর্ণ। 





--অভ্রান্ত মিশ্র 


AR 


যা উড়ে যা 
কাশীনাথ ভট্টাচার্য 


সে হিসেব এখনও কী, এখনও কী রাখো? 
হৃদয়ের শরীরে কি গন্ধ মাখো? 


মরে যায়, চ'লে যায় স্বপ্নের ঢেউ 
পলাশের রঙে রঙে তবু থাকে কেউ, 
সময়ের হাঁটু-জলে দিয়েছি তো পা 
পাখি তুই, পাখি তুই যা উড়ে যা। 


0 সুন্দর, সুলিখিত, সুপাঠ্য ছড়া । যদিও ছন্দরীতি অনির্দিষ্ট। তাতে 
কিছু আসে যায় না। কানকে শ্রুতিসুখ দিলেই তা উত্তীর্ণ! 
-_ অন্রান্ত মিশ্র। 


জগৎ লাহা 


ছন্দ মিলিয়ে লেখে পদ্য বা শ্লোক ; 
মাঝে মাঝে দেখি 'কফিহাউস'-এ নিরত 
বলেন, জগৎ্দা, পদ্যটা ছাড়ো-_ 
গদাটা চলে যায়, একখানা ঝাড়ো। 
আমি বলি, মদ্যটা সহজাত সুধা 
পদ্য-মদ্যে হরে 'জগতের ক্ষুধা ; 
পদ্য ছাড়তে নারি, ছাড়ি যদি নারী 
দেশ জুড়ে ছড়াবেই মারী, _মহামারী। 


0 পাকা কবি ও পাকা ছড়াকার! জগৎ লাহার এটি একটি ছোট 
--অভ্রান্ত মিশ্র 


নমুনা। 





সর্ষের ভূত 

সর্ষের ভূত ওঝার ঘাড়ে 
ওঝা বলে বাপ্রে বাপ 
কোথায় আমি খুলেছি খাপ। 


um মিশ্র 


কবিগুরুর মানপত্র 

জয়ন্ত রসিক 

কুঁচ তেলের এক মালিক সেদিন কবির কাছে এসে, 

তেলের শিশি বাড়িয়ে দিয়ে বললো মধুর হেসে ; 

হে গুরুদেব তোমার-কৃপা একটু যদি পাই, 

বিক্রিবাট্রা বাড়তে পারে এলেম সেই আশায়। 

দু'এক কলম দাওনা লিখে বাড়িয়ে তেলের মান 

তবেই আমার তেলের প্রতি বাড়বে ক্রেতার টান। 

কুঁচকে ভুরু কবিগুরু নিলেন কলম তুলে, 

মনের কথা অকপটে-_লিখলেন সব খুলে। 

এদের তেলের নেই তুলনা, গুণে আকাশ ছোঁওয়া, 

মাথায় মেখেই ফল পেয়েছি নয়কো কথা HAT 

আমার মাথায় দুই-্রান্তে ছিলো দুটি টাক 

0 বহু চরণে চরণান্তিক মিল বিন্যাস ভ্রান্ত বা ক্রটিপূর্ণ। যেমন 'যদিপাই'- 
এর সঙ্গে 'সেই আশায়' আকাশ ছোঁয়ার সঙ্গে “কথা ভুয়া" । জয়ন্ত 
রসিককে weticg মিল বা Rhyme চ্যাপ্টারটা পড়তে অনুরোধ 
করি। লেখা শুরুর আগে লেখা শেখাটাই জরুরী। তবে ছড়াটি 


সুলিখিত ও রসাস্বাদিত। এত বড় মাপের ছড়া আর ছাপা হবে না। 
চার-পাঁচ লাইনে লিখতে হবে। _ সম্পাদক। কফিহাউস 


অক্টোবর-ডিসেস্বর প্রথম বর্য/দ্বিউীয় সো (৫৩) 


CENTRAL LIBRARY 


তুই আর মুই 

তাপস ভট্টাচার্য 

কাল বিকেলেতে-__পার্কে 

তুই ছিলি আর কে? 

দেখিনি ভালো তো, 

মনে হল চেনা মুখ 
তৈরী কি কর্কে? 


গোধূলীর লগ্ন 
মন ছিল ভগ্ন, 
সাথে কেউ ছিল কিনা 
যাব না সে তর্কে। 
0 বিকেলের পরে-তে'যেন কাবাব মে হাড্ডি। ছড়াটি সুন্দর ও 
সুলিখিত। _-অত্রান্ত মিশ্র 


চা-পান 

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় 

চায়ে ঝাজ asa কীর্তি এ বঙ্কার 
চায়েতে চুমুক দিয়ে ছেদ টানো শঙ্কার। 
সবাই এলো ছুটে রাম, শ্যাম, হরি, বুটে 
ঘরময় ওঠে রোল কি হাসির টঙ্কার। 
চায়ে ছিল দোখতা, জেনে গেল লোক তা। 


0 নিখুত ও মঞ্জাদার ছড়া। - চার্বাক লাহিড়ী 








Ces) কফিছাউস-১ / শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ] ভিতীয় 


ফাগুন মালের তারা 

কোকিল মাতোয়ারা ॥ 

কোন্‌ সে আলোর লক্ষ্মী তুমি 

মন্দাকিনী ধারা। 

তুষার শৈলী পাগলপারা 

ফাগুন মাসের তারা ॥ 

0 ভালো ছড়া। ছান্দিক স্বচ্ছলতা ছড়াটিকে রসাস্বাদিত করেছে। তবে 
erate, বাক ও শব্দ বিন্যাস সেকেলে । আধুনিকতার তেমন দীপ্তি 
বা ঝলকানি নেই। _ সুমিতা চৌধুরী 


লিমেরিক-১ 

পরের মাথায় ভাঙছো কাঠাল, বল্‌ছো কিছুই চাইনা। 
W যে জন আপন লক্ষ্যে 
মত্ত শুধুই উপলক্ষে 

শূন্য ছাড়া পাওনা কী তার কিছুই ভেবে পাইনা। 


লিমেরিক-২ 

হিং টিং ছট মন্ত্র পড়ে ঘন্টিরামের দাদা 

আস্ত ঘোড়ার ল্যাজটি ধরে বানিয়ে দিল গাধা। 
বল্লো আমি যাচ্ছি উড়ে পারিস যদি থামা 


0 সুন্দর, সুছন্দিত লিমেরিক, কিশোর-বৃদ্ধ সবার কাছেই আদৃত হবে। 
- অস্তরান্ত মিশ্র 


ছড়া 
নীলাচার্য 
“মাথা খাও’ কথাতেও ছাতা হাতে ওঠেনি 
মাঝপথে বৃষ্টি মাথা গোঁজা জোটেনি।। 


পয 


বাড়ি নয় কোথা যাব আগ্রা কি দিল্লী 

2 দ্বিতীয় চরণে মতান্তরের দ্বিতীয় পদের স্বিতীয় পর্বে একমাত্রা ছুট 
সুন্দর ও সুলিখিত। ase কবি নীলাচার্ধ কি কবিতা, কি ছড়া 
সবেতেই পারদশী। তার কবিতার গভীরতা অনেক প্রধান কবির 
কাছেও Rath) _তঅত্রান্ত মিশ্র 


শরতে 

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় 

শিউলির রাঙাহাসি শিশুদের খুশিরাশি-_ 
দোলা লাগা নদীজল, শুধু করে কোলাহল। 
সন্ধ্যার হাতছানি মেশে সাদা কালোতে। 


9 মন্দ নয়, তবে আরও আধুনিক ছড়া কফিহাউস প্রার্থনা করে। 
—aars মিশ্র 


প্রকাশ সেনগুপ্ত 

এক 

কেবল করে দুষ্টুমি সকাল থেকে সন্ধে 

টোটো করে ঘুরে বেড়ায়, হরতাল-বন্ধে__ 
কেউ দেয় গোলে হরিবোল, 

এ সব OH ছেড়ে পড়াশুনায় মন দে। 


0 পাঁচটি লিমোরিক থেকে মাত্র একটি লিমোরিক নিবাচিত হল। কিন্ত 
সেটাতেও খুঁত রয়ে গেছে। এত ছোট লিমোরিকেও অনেক ছন্দক্রটি 
MA বৈষম্য । প্রকাশ সেনগুপ্তকে ছন্দটা রপ্ত করতে হবে। তারপর 

--অভ্রান্ত মিশ্র 


ছড়া লেখা। 








বভিহাউস-১/ পারবীরা/অঙ্োবর ডিস প্রথম বথ)ছিবীর সংখ্যা )( ৫৫) 


নগর জীবন সংগঠিত লক্ষ্যপথে চলে 

সময় শত স্বপ্ন force নিজেই দিশেহারা 

সব থেকেও না থাকার ইচ্ছা বলিহারি 

সময় গড়ায় হঠাৎ ফুরুৎ কোথায় গেল ওরে__ 

দুঃখদীর্ণ পৃথিবীতে সুখ-স্বপ্ন ঘোরে ॥ 

0 'কফিহাউস'-এ আরও অপু-ভাবিতা প্রার্থিত। ze চরণে 'সব থেকেও 
না থাকার ইচ্ছা বলিহারি'-তে এক মাত্রার ae ছন্দপতন ঘটিয়েছে 
অন্যথায় ছড়াটি সুন্দর ও মনোগ্রাহী। এছাড়া তৃতীয় চরণের প্রথম 
পর্বেও মাত্রা ক্রটি। তবে কানকে তেমন পীড়িত করছে না। 


ছড়া 

বিকাশ ভানু 

এক 

wer উৎপাতে কচি মেয়ে রাখা দায়। 

খেটে মরে AA মা হাতে-পায়ে হাজা ঘা'য়। 

দুই 

বামনী মেয়ে রান্না ঘরে, Sal বলেন, পরী! 

Af শোনেন আড়াল থেকে, খেদায় তড়িঘড়ি! 


0 সুন্দর, সুলিখিত, সুছন্দিত রসালো ছড়া। বিকাশভানুকে সাধুবাদ 
ভানাচ্ছি। _ অভ্রান্্র fas 


একগুচ্ছ ছড়া 

বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস 

আহত শুনেই 'ক’ দলের লোক দাদা বলেন “ঘটনা, 
নিহত শুনেই “খ' দলের দ্বারা দাদা বলেন 'রটনা'। 


0 বড্ড মিডিওবকার ছড়া। - অভ্রান্ত মিশ্র 





মানুষ ছড়া 
বিজন দাস 
মানুষই খেয়ে নেয় মানুষের শাঁস 
মানুষই শুষে নেয় মানুষের রস 
মানুষই হয়ে থাকে মানুষের ত্রাস 


2 ww লয়। -_অত্রান্ত মিশ্র 


সুভাষিত 

বীরেন বসু ভদ্র 

বুঝলে অশোক 

হতে পারতেম মস্ত লেখক 
নিদেন পক্ষে কবি 

কিম্বা শিল্পী, রং তুলিতে 
না আকলেও ছবি। 

যদি পারতেম কাগজওয়ালাদের 
এবং তাদের পান-পেয়ালা 
দ্রাক্ষা সুধায় ভরতে। 


0 কথাটা সর্বেব সত্য নয়, আংশিক সত্য। এখনও গুপগ্রাহী মানুষ আছে 
*কফিহাউস' পত্রিকাটি পড়েও কি তা মনে হয় না? সম্পাদক 


অণু-্থ্ড়াগুচ্ছ 
মানিক দে 
স্বাধীনতা 


শখে শখে ভুলেও কভু ধরতে ওকে চেয়ো না। 





কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর/ প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা 


স্বাধীনতা সবার প্রিয় থাক না স্বাধীন ওরা 

স্বাধীনতা হারায় যারা বেঁচে থেকেও মরা। 

ফুলের মত জীবন যদি 

থাকত কি আর হানাহানি হিংসে বিভেদ যতো। 

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা দলাদলি, 

রাম রহিমের ভেদ ঘুচিয়ে থাকত পাশাপাশি। 

0 মানিক দে স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলেন, কোনরকম চালাকি বা 
ছল চাতুরির আশ্রয় নেন না, সেই জনা 'কফিহাউস' তাকে সম্মান 
জানায় He always calls a spade a spade. --অন্রান্ত মিশ্র 


0 ছড়ায় চরণগুলি মিল বহু জায়গায় ক্রটিপূর্ণ। aah প্রকরণ 
ছড়াকারকে TY করতে হবে। সম্পাদক 


তিনটি অণু-হড়া 
মুক্তি রায়চৌধুরী 


যৌবন 


বাঁধনহারা, সৃষ্টিছাড়া ছন্নছাড়ার দল 
আকাশ গাঙের মুক্ত পাখি সর্বদা চঞ্চল। 


খুশির ডানা মেলে 
আমার মনের বনেই চশমাশাহী মনেই নিশাত বাগ্‌ 
আমার মন ভোমরাই গুনগুনিয়ে জানায় অনুরাগ। 


3 বাগ" লিখতে 'গ'-এর তলায় একটা হসন্ত কেন? অনুরাগ-এর 
বানানে অপুর (micro) JA কেন? সংশোধন করা হল। 
- অস্্রান্ত মিশ্র 





অণুছড়া গুচ্ছ 
মৃত্যুঞ্জয় Fy 


'হাবুল সেনের কাবুল কাকা মন্ত্র বলে বানায় টাকা। 
হুস্‌ মন্ত্রর ফুস্‌ মন্ত্র আসল কথা ঘুষ A | 


দুই 


চিন দেশে অগ্রগতি চিকিৎসাতে আকুপাংচার 
এই দেশে হয় স্বর্গগতি কথায় কথায় চাকু পাংচার। 


তিন 


গিন্নীর নাম ময়নামতী 

তাহার প্রিয় গয়না অতি। 

কর্তার নাম কার্তিক 

কষ্টটা তার আর্থিক। 

0 কী সর্বনাস! কর্তা ও কার্তিক বানান ‘ae ও ‘ats’ কেন? 

ডবল “ত' ব্যবহার করা হয়েছে কি শব্দদুটি পোক্ত হবে বলে? 
_ ভ্রান্ত frat 


ডাঃ রণবীর পাল 


বোকাবাজ বোকা তো নয় চালাক ভীষণ সে যে, 
হরেক রকম প্রোগ্রামেতে ঠাসা বোঝাই এযে। 
কেব্ল লাইনে ক্যাবলা ছবি লাগছে ভীষণ ভালো, 
দেখতে ওসব যেমন তেমন যখন খুশী খোলো। 
রাস্তা নিঃঝুম শহর গ্রামে সিরিয়লের বাণে 
লোহাও বোধহয় চুম্বকেতে এর চে" কমই টানে। 
কে কার বাড়ী কখন যাবে কিংবা যাবে না, 
তারও হিসাব যখন ছবি ভাল থাকে না। 


পায়ের মাপে কাটো জুতো জুতোর মাপে নয়, 
কবে তোদের বুদ্ধি হবে আত্ম পরিচয়। 


0) ভীষণ ভালো'-র সঙ্গে 'খুশী খোলো” মিল প্রকরণ ভ্রান্ত ও ক্রটিপূর্ণ। 
ডাঃ পালকে ছন্দশাস্ত্রে Rime (Rhyme) চ্যাপ্টার বা মিল অধ্যায় 
একটু দেখতে অনুরোধ করি। ছড়াটির বাকি অংশ নিখুঁত ও রসোত্তীরণ। 

qaa মিশ্ব। 


RI 








কছিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সখ্যো (৫৭) 


সেই কাণ্তেন 


গোবরডাঙার ক্রিকেট দলের তিনফুটিয়া trea, 
খেলার আগে অন্য দলের দুর্বলতা মাপতেন। 

কোন্‌ প্লেয়ারের স্ট্রং লেগ্টা কোন্‌ প্লেয়ারের অফটায় 
কোন ব্যাটেতে রান আসেনা গুগলি ললি-পপটায়। 
কোন ক্যাপ্তেন স্লেজিং করে কোন ক্যাপ্তেন চ্যাটার। 
গড়ের মাঠে খেলতে নেমে সেই ক্যাপ্তেন প্রি-ফিট 
অঙ্ক কষার বেদম ভুলে খেলেন ইনিংস ডিফিট। 


0 রাজকুমার একজন শক্তিশালী ও কৃর্তী ছড়াকার। এই ছড়াটি প্রকৃত 
আধুনিক শৈলীনিবিক্ত। - অন্রান্ত মিশ্র 


অণুছড়া 
ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় 
এক 
হিং টিং ছট বল চট পট 
মন্ত্রী হয়ে তুই করলিটা কি? 
বলি তবে শোন দিয়ে প্রাণ মন 
কালকে পানতা খেতাম আজ খাই ঘি! 


দুই 

সকলেই জেনে গ্যাছে অতি উচু নাক তার। 
রোগী যদি বলে তাকে অসুখটা কী? 
রোগ ভাল না করেই ফিজ পেতে চায় 
রোগীগুলো মাদ্রাজে সাধে কী পালায়। 


তিন 
মাইনেটা কেটে নেবে ননসেন্গ বলে। 


চার 
গাছ বলে বড্ড গরম শুকিয়ে গেছে পাতা 

মেঘ বলে বৃষ্টি নিবি কালো মেঘের ছাতা? 

গাছ বলল, আর পারি না ঝরছে দেদার ঘাম 

0 নামী ডাকার হয়েও যে দামী লেখক হওয়া যায়, তার প্রমাণ 


লেখক স্বয়ং। তবে 'অফিসেতে' শব্দটা কেমন সেকেলে হয়ে গেল 
লা? _অদ্রান্ত মিশ্র। 


শৈলেনকুমার দত্ত 

এক 

নতুন বোয়ের রান্না-শেখা টিভি এবং পত্রিকায় 

তোয়াজ করে খায় তো সবাই, নাক নাড়ে না কর্ত্রী তায়! 
একটি পদের খরচ যা’ 
জোগান তিনি গরজ যার 

বশংবদ স্বামী মাতাল বাহাদুরির বক্তৃতায়! 


দুই 

হঠাৎ সেদিন সামনে হাজির রবিনসন FN, 

একলা যিনি জাহাজ চেপে দেশ ঘুরেছেন দু'শ! 
এখন তিনি হাটেন দেখি 
কাপড়-জামার বহর সেকী! 

সঙ্গে নিয়ে ছোকরা দু'জন-_নেপোলিয়ন-রুশো! 

0 শৈলেন দভ-_এই বয়সেও ভেক্কি দেখাতে জালেন। -_অত্রান্ত মিশ্র 


STF 
সতীশ বিশ্বাস 


হলুসুলু! হলুসুলু! 

এখনো চোখ ঢুলুসচুলু? 
কাপছে ভয়ে পায়রা যে! 
দুলছে খুকুর টায়রা যে! 





Cev) কঞিছাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা 


বুদ্ধিমান ও বিদ্যাবতী 
এর নামই কি অগ্রগতি? 
একটুখানি ব্যাখ্যা চাই 
একি! কেন মুখটা ছাই? 


রক্তে ভাসে গোলকটা! 
বলবে কে আজ শোলকটা? 


0 ছড়া কার কারিগর সতীশ বিশ্বাসের একটুকরো স্বাদু ছড়া aera নিশ্র 


সীমারেখা 
সনৎকুমার মিত্র 


চতুর্বর্ণের দিন শেষ 

দিন শেষ সাদা ও কালোর 
ইনটারনেটে পৃথিবী স্বদেশ 
সীমা ভাঙে মন্দ ভালোর। 


নারী পুরুষের বৈষম্যের Fibre 

এই প্রজন্মেই হবে সাফ 

মুছে যাবে পুণ্য ও পাপ। 

0 ভালো জ্রমেনি ছড়াটি। আরও গতি আরও স্বাভাবিক ears 
বহাতে হয় ছড়ায়। অর্থাৎ গতিময়তার অভাব। -_অত্রান্ত মিশ্র 


নিয়ম মাফিক 
সমীর কুমার মণ্ডল 


ইচ্ছে জাগে রাবণ রাজার মেট্রো রেলে ঘুরি 
হাজির হল কোলকাতাতে দেখবে পাতাল পুরী। 
টিকিট কেটে চড়তে গিয়েই খেলো ভীবণ ধাঁধা 
দেখলো গুনে একটা তাড়ায় দশটা টিকিট বাঁধা। 
জানিয়ে কারণ টিকিট বাবু বল্লে- রাবণ ভাই 
মাথা পিছু একটা টিকিট নিয়মে লেখা তাই। 
দশ-টিকিটে সফর ক'রে আর্জি জানাও পরে 
বিচার হলে ফেরৎ টাকা যাবে তোমার ঘরে। 


Q Concept এ wit আছে। ছড়ার শুধু ছন্দের নাচন নয় বুদ্ধির চমকও 
কাম্য। - চার্বাক লাহিড়ী 


AR 





_ 


অজাযুদ্ধ 
সমরকুমার বসু 
এক 
রাষ্ট্রপতি বুশ দিব্যি ছিলেন বুশ 
অহংস্কারের অট্টালিকা হঠাৎ ভাঙে-_খ্যুস! 
যুদ্ধ শুরু ক্রুদ্ধ গুরু ছাড়েন Arey | 
দুই 
ইতিহাসে বিশ্বত্রাসে আর এক NIGHTMARE | 
যে যার মত পাকাচ্ছে ঘোঁট, কেউ মারছে গ্যাড়া, 
অনন্যেপায় বারবার যায় বেলতলাতে ন্যাড়া ॥ 


0 ছড়া দুটি খারাপ নয়, আর একটু গভীরতা থাকলে ভালো হত। 
আধুনিক শৈলীচেতনা দেখার মতো | _অন্রান্ত মিশ্র 


বিলাত যাত্রিকে ছড়ার্থ্য 
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 


খুলে ধুতি বহুরূপী চললেন সেই বিলাতে 

পরে পাৎলুন, ছেঁটে টুপি উঠছেন কার ভিলাতে? 
এই যাত্রায় চুপিচুপি হবে ট্রাজপ্লান্টি কোন্‌ অঙ্গ? 
থাক উহ্য!-_কি বুঝছ? কেন করো রসভঙ্গ! 


afia 


রোজ যাই ব্রিগেডে-_হিললি-দিললি 
নই কারও কম্ভি, আও, দেখো, হমভি'! 





AR 
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যেতে যেতে কুপোকাৎ 


ধুলো ঝেড়ে তবু Fe 
লম্থিলম্থি মিস্টার হম্বি ! 
O ছড়ার am ও বক্রোক্তি ধ্বনিত হয়েছে ছন্দের আভরণে। 
—wapr মিশ্র 
কবিতা কণা 
সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
এক 


কে এসেছে খেয়া ঘাটে উপুর মেঘের তলে 
নয়ন ভরে দেখে আসি অবাধ দেয়া নেয়া। 


দুই 

ব্যাপ্ত পায়ের চলাচলে চন্দ্রকুসুম ফোটে 
চান্দ্রবাসে দুলিয়ে বেণী শুচ্ছে কাজল চোখ, 
কিশোরী খেয়ে মাতৃভাবে দা ভাসিয়ে ছোটে 
অন্বেষণ উঁকি দিচ্ছে মায়ের বুকের শোক। 


0 দক্ষ ও পোড়খাওয়া কবির দু-টুকরো ছড়িতা [ছড়া + কবিতা] তার 
সৃজন ক্ষমতার নিদর্শন। _ অত্রান্ত মিশ্র 


তিন আসামী 
সোমনাথ চক্রবর্তী 
এক 


বাগদী পাড়ার কালু, ঘ্যাচড়া মহা চালু ; 
পুলিশ ধরে পেটায় জোরে, মাথায় গজায় আলু। 


দুই 
চোর ধনিয়া উড়ে , মাখছিলো ভাত গুড়ে ; 
ঘাড়টাকে তার মুচড়ে খোকা দিচ্ছে গাদায় ছুড়ে। 


0 বাঃ বেশ মজাদার ছড়া। পড়লে মন ভালো হয়ে যায় । অন্রান্ত মিশ্র 


CENTRAL LIBRAR) 











নতুন ধাঁচের রেসিপিতে বানান বেগুন-ভর্ভা ; 
মিস্ত্রি শুধু ইস্ত্রি করে, কলেজ করে পালোয়ান 
গ্রীঘ্মকালে ভরদুপুরে গায়ে চাপায় আলোয়ান ; 
পড়াশোনা করে যারা_ পাশ করে না কু 
ফেল-মারারা পাস করে যায়, ধন্য মহাপ্রভু! 


রাত-দুপুরে সূর্য ওঠে, দিনে অন্ধকার! 


0 রসালো. আস্বাদা, বক্র ও প্লেসাভাস-স্পম্দিত ছডা। 
--ড. পরিমল ঘোষ 


অনিবর্ণি রায়চৌধুরী 


আকাশ আছে বাতাস আছে আছে সবুজ বন 
নদনদীদের সাথে কথা চলছি সারাক্ষণ 
পুব আকাশে সৃয্যিঠাকুর 

দুপুর থেকে বিকেলটা দূর 

মেঘ মুলুকে ভাসাই ভেলা আমরাই Faq) 


0 অতি Racy পাওয়া RA লেখাও সময় লেই। তবে ভাল লাগল 
Gi _ সম্পাদক 





কফিহাউস-১/ শারদীয় / অক্ট্োবর-ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / ছিতীয় সংখ্যা 


কাণ্ড বটে 
নীলা্রি বিশ্বাস 


গিন্নী ভালো রাঁধেন 
বিকেলে চুল বাধেন 
লোডশেডিং এ পা ছড়িয়ে 
হাপুস-হুপুস কাদেন। 


মন ভালো নেই কর্তার 
দোকান বন্ধ জ্রাদার 

গভীর রাতে একলা ছাদে 
সা রে গা মাই AA | 


মানুষের জীবন তো থোর-বড়ি-খাড়া, থোড় 
চোরগুলো সাধু হয়, সাধু হয় মহাচোর। 
আজকাল ভূত আর থাকে নাকি সরষেয়! 
যাই লেখো, যাই বলো, খাড়া-বড়ি-থোড় সেই। 


তিন 


ঘরেঘরে মারামারি, অভাব যে শাস্তির 
সংসার আগাগোড়া ভরা ভুল-ভ্রান্ডির। 
সবাই যে পুজো করে আজ Pics 
দয়া নেই, মায়া নেই, বাধ ভাঙে ধৈর্যের। 





চার 

ভুল-ভাল বকাবকি, ভরে গেছে দেশটা 
জানা নেই, শোনা নেই, কী যে হবে শেষটা? 
চোখ মেলে যেই দেখি হচ্ছে কী গোধরায় 
কত জল ঘোলা হয়, তবু কই শোধরায়! 


পাচ 


কোন্‌ ছড়া কার ভেবে খাও কেন ঘুরপাক! 


লিখেছেন : অপূর্ব দত্ত, দীপ মুখোপাধ্যায়, ভবাসীপ্রসাদ মজুমদার, 
সুখেন্দু মজুমদার এবং স্বপনকুমার। 


কবিতাগুলো অর্থাৎ কোনটা কার লেখা পরম্পরায় 
সাজাতে পারলে সর্বপ্রথম ও 

স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে। তারসঙ্গে প্রচ্ছদের 
কবিতাগুলো কার কার লেখা সেটাও বলতে হবে। 
- সম্পাদক : কফিহাউস 


তবে কোন পরিচিত ছড়াকার বা তার আব্মীয়-স্বজন 
এই প্রতিযোগিতার বাইরে। 
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O নিখুঁত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ৪+৪+৪*৩--এই চালে মধ্যম লায়ে একটি 
army ছড়া উপহার দিয়েছেন মন্ত্রী মহাশয় । সম্পাদক 


সত্যি কুটুম 


প্রদীপ দাস 
ইস্টিকুটুম মিষ্টিকুটুম, দিচ্ছি হুকুম যাক চলে। 


মায়ের আমার কষ্ট বড়, ভাল্লাগেনা কেউ এলে। 

কুটি কুটুম কাটুম, কুটুম ডাকলে পরে রাগ ধরে। 

ডাক দিগে যা দূর পাহাড়ে, সবুজ দ্বীপে ঝিল চড়ে! 

Ais পাখি বকম রকম, সুখ বুঁজে থাক চুপ FTA | 

জানিস নাকি চাকুম চুকুম, সত্যি কুটুম খুব দূরে। 

0 প্রদীপ দাসের ছড়াটি সুখপাঠ্য। কিন্তু অন্যামিলে এত ক্রটি কেন? 
ফেমন-__চলে'র সঙ্গে এলে" চুপ করের সঙ্গে “যুব দুরে | প্রদীপ 
ভাইটি আমার! একটু ছন্দব্যাকরণের মিলপ্রকরণের অন্ত, Sere ও 
মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের ব্যাপারগুলোতে লক্ষ্য রেখো। _ উগ্র সেন। 


তেরেকেটে ধিন তাক 

রীণা গিরি 

তেরেকেটে ধিন SIE মেরে কেটে দিন যাক 
হয় গণতন্ত্র ভয় জনতন্ত 


নাতো বেশ চলছে। 


9 বাঃ বেশ আধুনিক ছড়া। 


জল যেন গো লেলাক্ষ্যাপা গলদ্ঘর্ম ঠিক তখনি 


aa হীরক খনি 
আহসান খণ্ড খণ্ড AMOI সব তেলাপোকা হীরক খ 
gig | স্নানের ঘাটের বিষগ্র মুখ ব্রন্মা-কমল কাটুর-কুটুর 
স্নানের ঘাটে ব্রম্ম-কমল এবং তোমার উপস্থিতি হুড়মুড়িয়ে কে এলো এ বাতাস নাকি ডুবন্ত ত্ুর। 
আহার ফেন পাহও কেউ সবলে নিচ্ছে ইতিউ 5 ere এখন যদি পাযগটা দিঘির ঘাটে একলা নামে 
পাষণ্ড সেই ঝিলিক মেরে রাবণ হয়ে ভাঙ্রা নাচে। বেধে যাবে যুদ্ধ তুমুল আকচাআকচি ভাইনে বামে 
কী হবে রে কী হবে রে কী হবে রে কী হবে রে 
ISI একলা থাকে এখন ভারি আনন্দিত কী হবে রে কী হবে রে কী হবে রে কী হবে রে... 
দিঘল চোখে গঙ্গাফড়িং সবুজ ঘাসও বরং প্রীত | | 
E 3 0 পরিণত ও মেধাবী ছড়া। কবিতায় বৌদ্ধিক গভীরতা, ভাব-চাতুরি 
ব্রহ্ম-কমল ঠায় দাঁড়িয়ে হাত গগনে স্পর্শ করে aces দের তো 
মনের মধ্যে জিঘাংসা এক বাড়বাড়ন্ত ONA মরে। 8৮ | as 


প্রবীণ ও বিদগ্ধ কবি নীলাচার্য-র সম্প্রতি ও বিগতসম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার বই 
e মিল-বেমিল-গৌঁজীমিল e আলোয় ফেরা ৬ ব্রত কথা 
e জীবন ও ছন্দ e পল চিরন্তনী 


এবং 
আপাতপর্ব শেষ কাব্যগ্রন্থ : 


অন্য মন অন্য মানে . চন 





প্রকাশক : 
পাত্রপ্পুট 
৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 
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+ 


অণুগল্প ও তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 


অগ্নিশৰ্মা 


‘এইডা আপনি কি কথা কইলেন শর্মা দা! কাপ ভাঙলো 
ওই হারামজাদা আর ক্ষতিপূরণ দিবেন আপনি, এইডা একটা 
কথা হইল' এর পরেই একটা বিশাল হঙ্কার_ “হালায় 
শুয়াইরের Ye | লাইঘ্যা দাতের পাটি ভাইঙ্গা ফেলামু। রোজ 
রোজ কাপ-ডিস ভাঙ্গো।” এরপরেই একটা বিরাশি সিক্কা 
চড়ের আওয়াজ। পরক্ষণেই শিশু কের একটা চাপা 
আর্তনাদ। খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে 
প্রিয় চায়ের দোকান আপ্যায়নের রক্তচক্ষু ষণ্ডা-মার্কা 
মালিক- _মেজদা। একটা ছোট্ট কাপ ভাঙার খেসারত এত 
বিশাল চপেটাঘাত! নাঃ, রোববারে সকালের মুডটাই নষ্ট 
হয়ে গেল। উঠতে যাব এমন সময়ে মেজদা বললেন-__ 
(একটু ঘুইর্যা আসি। এই যামু আর আসুম। দোকানটা একটু 
১ দেইখ্যেন দাদা ।” 

অগত্যা বসে যেতেই হল। পড়া খবরগুলোই দেখি 
_ “এই চিঠিখান ইকটু লেইখ্যা দিবেন কাকু?’ তাকিয়ে 
দেখি অনাথ। একটা খালি পোষ্টকার্ড আমার দিকে বাড়িয়ে 
দিচ্ছে। আমি বললাম কাকে?’ ও বলল- _মা-ব্রে'। মা কইয়া 
দিছে প্রেত্যেক মাসে চিঠি দিয়া জানাইতে__ কেমন আছি।' 
ভাবলাম . বোধহয় বর্তমান জীবনের এই কষ্টকর অবস্থার 
কথাই কিছু সে লিখতে চাইছে। বললাম-_তাড়াতাড়ি বল্‌ 
কি লিখতে হবে?’ ও বলল- “লেইখ্যা দেন আমি খুব 
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ভালো আছি। আমার জন্য চিন্তা কইর না। মাস গেলে 
ছিনাথ কাকুর হাতে টাকা পাঠামু।' 

আমি বললাম-_ব্যাস এইটুকুই ৮ ও বলল- _-'আইজ্ঞা'। 
লেখা হতেই ছেলেটা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে 
পোষ্টরকার্ডটা কেড়ে নিয়ে ওর গেশ্ত্রির তলায় বুকের মধ্যে 
গুঁজে রাখল। তার মুখের ঝলমলে শিউলি ফোটা হাসি দু- 
চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রুবিন্দুগুলোকে প্রবলভাবে 
হারিয়ে দিতে লাগল। 


0 পাঠকের মন্তব্য আহান করছি। _ সম্পাদক 
সহধর্মিনী 

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় 

এমনিতে চোখদুটো খুব সুন্দর ফুলটুসির। কিন্তু কিছুনা কিছু 


নিয়ে ঝগড়া শুরু হলেই ঠেলে বেরিয়ে আসে- বয়েস 
ভাড়িয়ে তো বিয়ে করেছ, আর এ তো চেহারার ছিরি, 
বুঝতাম। আমি আসার আগে চটে বসে খেতে আর কাঁথা 
পেতে GUS) তুমি আমার পায়ের নখের যোগ্য নও, বুঝলে? 
কর তো মাস্টারী। 

বুদ্ধ__প্রশান্তিতে ঘা লাগে তৃণাঙ্কুরের। একে বারে 
তালিবানী আক্রমণ। মিন মিন করে বলে- তোমার কপাল। 
কথা বলো প্ল্যানচেটে তোমার মায়ের ACH 

CHA করে ওঠে ফুলটুসি- খুব তো বড় বড় কথা। 
সেবা নেবেনা আমার? তুমি তো আমার আগেই ফুটে যাবে। 





না, নেবনা। কুঁজোতে জল থাকবে মাথার কাছে। 
জল গড়িয়ে নেব মরবার আগে। সেবা নেবনা তোমার। 
বরং আমি মরে গেলেই....। ছেলে তো বউ নিয়ে বাইরে। 

-_ কেন? অসুবিধা হবে কেন? ছ'লাখ এস. আই-_ 
ভাগের তিনলাখ ছ'লাখ হবে, মানে পুরোটাই, তুমি মরে 
গেলে। 

কেন জানিনা, দু'ফৌটা জল গড়িয়ে পড়ল তৃণাঙ্কুরের 
চোখ থেকে। 

2 সার্থক অণু-গ হয়নি, গল্প আকারে ছোট হলেই অণুগল্প হয়না, 
Totaly বা সামুহিকতা তৈরী করতে হয়, একদম শেষে culmi- 
nation তৈরি করতে হয়। এই রচনায় না আছে Totality না আছে 
culmination) অণু-গল্ল নিয়ে আরও ব্যাপক চর্চা ও নাড়াচাড়া 
করতে হবে লেখককে। _ অভ্রান্ত মিশ্র। 


ডাইনী 


“আর কুনোদিন এ ভুল করব না গো তুই ফিরে আয়।' বুক 
চাপড়ে তখনো কাদছে বুধন el) ততক্ষণে মা পুড়ে চ্যান্দা 
কাঠের আঙরা। বউ পাশেই গোয়াল ঘরে বাঁশের খুঁটি ধরে 
দাড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবে। এই শাশুড়িই পছন্দ করে 
বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছিল কমলিকে। প্রথম দিন থেকেই 
সে কমলিকে বুধনী বলে ডাকত। কত আদর করত, সুহাগ 
করত। মাথায় নিম তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে ট্যাসেল বেধে 
দিত। বলত- দেখবি যখন তুর YH হবেক তখুন এই চুল 
থাকবেক নাকো। ছ্যালে যত হাসবেক চুল ততো উঠবেক। 
লে লে বেধে লে এখুন। তখুন ন্যাড়া হবি দেখবি এই 
বলে রাখছি।' শাশুড়ি বৌয়ে কত হাসি-ঠাট্টা হত। 
বুধনি মনে মনে ভাবে যত ঝামেলা করলেক গায়ের 
মাতবরটা। গুণিনটোকে ধরে আনে গায়ে বসালেক আর 
মায়াগুলোকে ধরে ধরে ইজ্জত লুটে-পুটে খেলে। শাশুড়িটো 
বুকা তাই তো আমাকে দিতে রাজি হলেক নাই। বললেক, 
“আমার ছেলের বউ কুনোমতেই দিবক নাই। আমি পুলিশে 
খবর দুব। তুদের AA লাটে তুলবক।” বুধনকে এত বললাম 
তু শুনিস না ওদের Fe, তুর মা ডাইনী নয়। উর aby 
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আমার ছেলে লষ্ট হয় নাই। উ আমাকে ভালবাসে। তবু 
শুনলেক নাই। বুধনের কান্না আর সহ্য হচ্ছিল না কমলির। 
সে ছুটে এসে জোরে একটা লাথি মেরে বললে- লে 
ইবার তুই একাই থাক। পরের FAN শুনলি। আমার কুথা 
ভাবলিনা, আমি চললাম। 

বুধন কমলির পা জড়িয়ে ধরে বলে- বুধনি তুই আমাকে 
ছেড়ে যাস না। আমি কাকে লিয়ে থাকব। 

বুধনি পা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে পা বাড়ায়, যাওয়ার 
আগে বলে- কুন্দিন আমাকেও তো ডাইনী ভাববি waa... 


0 অণু-গল্প নয়, story teller হয়ে গেছে, এবং বড্ড বেশি পরিকল্পিত 
রা কমিটেড, অণু-গল্প নিয়ে আরও ব্যাপক চর্চা করতে হবে 
লেখককে | তবে গল্পের মেস্জেটা মন্দ নয়।  _ _অভ্রান্ত মিশ্র। 


দাঙ্গা 
এ মায়াফ 


গভীর রাতে দরজায় ঠুক-ঠুক | সালাম দরজা খুলে তাদের 
দেখে। তার কণ্ঠে বিস্ময় ছড়ায়ো__-মালিক আপনি? 
TENS? কুঠারী সাহেব চুপ করে ঘরে ঢুকে খিলতুলে 
দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার পর সালেমদের বিছানায় 
কারখানা | তাই মুসলিম পাড়ায় পাড়ায় প্রস্থলিত আগুনের 
লেলিহান শিখা--তখন পর্যন্ত সালামদের ঘরে এসে 
পৌঁছায়নি। তবে রেডিও মারফত সালাম জানতে পেরে 
গুজরাটে মুসলিম নিধন Te চলছে। 
মুসলিম যুবক কাজ করে। তিনি এসে নির্দেশ দিয়ে গেলেন 
তাদের কেউ যেন কারখানা ছেড়ে বাইরে না বেরোয়। 
সালাম জানতে চাইল-_মালিক আমাদের কি হবে? 
পাঠানোর বাবস্থা করছি। প্রস্তুত থাকবি কাল রাতে। 
গেটে দাঁড়াল, টুপ টুপ করে গাড়িতে উঠল ওরা । দেখল-_ 


প্র 


> 


ড্রাইভারের পাশেই বসে আছেন কুঠারী সাহেব স্বয়ং। 
দুজনেরই গায়ে বজরংবলীর পোষক। শুধু কি তাই, গাড়ির 
মাথায় বজরংবলী ফ্ল্যাগ উড়ছে। নিঃশব্দে গাড়ি আমেদাবাদ 
স্টেশনে এসে পৌঁছালো। কুঠারী সাহেব টিকিট কেটে তাদের 
ট্রেনে তুলে দিলেন। ওরা এক-এক করে কুঠারী সাহেবের 
পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। কুঠারী সাহেব সালামকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন_ আকাশে মেঘ ওঠে, ঝড় ওঠে 
আবার কেটেও যায়। গুজরাট শান্ত হলে খবর পাঠাবো। 
আবার আসবে। ৭ই মার্চ ওরা ঘরে ফিরেছে। ঘাতকরা 
হাজার হাজার মানুষ হত্যা করছে। কিন্তু তারা তো বিবেক 


এ OA তেমন সম্মোহন না থাকলেও রচনাটি খুবই সময়োপযোগী 
ও বার্তাবাহী। তবে অসন্ত্রব বানান ভুল। অসংগত, অশুদ্ধ বাক্য 
বিন্যাস। SS" বানানটা তাকে শুদ্ধ করে লিখতে হবে। 

a নিশ্র। 


ফুর্তিতে আটখানা সুজন মোটর বাইক থেকে চেনে বাঁধা 
চাবি আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে কোয়ার্টারের বারন্দায় উঠে 
এল। এটা তার দাদার কোয়ার্টার এখানেই পিতৃহারা সুজন 
তার বৌদির স্নেহে মানুষ হয়েছে। বিয়ের আগে যেমন 
দাদার সঙ্গে থাকত সুজন বিয়ের পরেও তাই। চাকুরী বল 
চাকুরী, বিয়ে বল বিয়ে দিয়েছে দাদা। দাদা-ভাই-বৌদির 
মিল ছিল যেন রাম-লক্ষ্পণ-সীতার মত। বাইকের শব্দ হলেই 
বৌদি দরজা খুলে দাঁড়ান। বারান্দা সংলগ্ন দুটি দরজা। 
ACH | দুটি কাছাকাছি, 'এল' শেপের বাড়ি বলে এটা হয়েছে। 

সব সিঁড়ি তখনও ভাঙা হয়নি। সুজনের চোখে হাসি। 
একমুখ হাসি। সে বুঝতে পারছিল সামনের দরজায় বৌদি 
দাঁড়িয়ে আছে। ছিলও। কিন্তু পাশের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল 
তার স্ত্রী মধুমিতা । সুজন বারান্দায় পা দিয়ে রোজকার মত 
বৌ...বলে থমকে দাঁড়াল। দু-দিক থেকে দুটি কণ্ঠ ভেসে 
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এল 'এস'। সুজন ভাবছে, সে কি ঢুকবে। ঢুকলে কোন 
দরজা দিয়ে? সুজন ভাবছে এ বাড়িতে সেকি আর কখনও 
ঢুকতে পারবে? 

O বেশ লিখেছেন কল্যাণ সুন্দরম, সমাজ মনস্তত্ব ও পরিবার অনস্তত্রের 


এক মলোগ্রাহী GE! তবে শেষ লাইনটার ইঙ্গিত আর একটু 
linked up হলে ভালো হত। -_ অন্রান্ত্র নিশ্র। 


তফাৎ 
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিজয়মাল্য আর হারাধন, আদরের নাম জয় আর হেরো। 
একজন দীর্ঘ চেহারার, অনজন নাতিদীর্ঘ | 

পাশাপাশি বাড়ি। পাশাপাশি বয়স, ভগবানের একপেশে 
চাউনিতে বিজয় জয়ী, একপাশে ঠেলানিতে হারধন হেরো। 
পড়াশুনা একই স্কুলে, বারো বছরে বারো ক্লাস টপকিয়ে 
জয় স্কুলের সেরা, বারো বছরে ছ' ক্লাসে আটকিয়ে হেরো 
পাড়ার। 

তারপর এক সময়ে এক হাতে ব্রিফকেস ঝুলিয়ে বিজয়ের 
ঝুলিয়ে হারাধন কালনা বাজারে কারবারি। 

বিয়ে একই লগ্নে। সন্তানও প্রায় একই বয়সী। দশ 
বছরের দেবমালা, সোয়া দশের গোবর্ধন। 

ae ক্ষণ আসে, ক্ষণ যায়, দিন আসে দিন। 

একই দিনে বিজয়ের ধলো বউ আর হারা-র কালো 
বউকে এ্যানোফিলিসের দংশন। 

একই দিনের সকালে-বিকেলে একজন বোম্বাই খাটে 
আর অন্যজন ব্যান্থুর খাটে লাল সিঁথি মাথায় চিতায়। 


এক বছর বাদে বিজয় মাল্য ছেলেকে একটা মা উপহার 
দিল। কুঠিত ছেলে বলে_ বাবা।! 

সেই বছরেই হারাধন ছেলেকে একটা মা এনে দিল। 
0 ব্যঙ্গের আড়ালে সিরিয়াস গল্পাভাস। ঠিক গল্প নয়, সংকেত-ধর্মিতায় 

রীতিমত রসালো ও আস্বাদ]। __অন্তরান্ত মিশ্র 





ছত্রাক 
চিত্রালী ভট্টাচার্য 


ভোরবেলা চায়ের কাপ হাতে ছোট্ট স্টাডিরুমটাতে ঢুকতেই 
কালরাতের ঘটনার কথা মনে পড়ল অরুশাভর। মনটা তেতো 
হয়ে উঠল। দিব্য কাল রাগ করে হোস্টেলে ফিরে গেছে, 
কিন্তু, এতটা কঠোর না হয়ে কোন উপায় ছিল না অরুণাভর। 
দিন কে দিন দিব্য অসহ্য রকমের বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। 
ওর অতি আধুনিক পোষাক-পরিচ্ছদ, উগ্র রুচিবোধ, অশ্লীল 
শিল্পবোধ অরুণাভকে অসহিষু করে তুলেছিল। সুসংস্কৃতিবান 
অধ্যাপক অরুণাভ মিত্র যে সুনাম তিল তিল করে সংগ্রহ 
করেছিলেন, তারই ছেলে দিব্য ফেন তা গুড়িয়ে দেওয়ার 
নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। লা, সহ্য করেননি অরুণাভ। 
কাল রাতে স্পষ্ট ভাষায় ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছেন যে এ 
সমস্ত অপসংস্কৃতির চাষ এ-বাড়িতে নিষিদ্ধ। ছেলে চলে 
যাওয়ায় মনে মনে ব্যথিত হলেও নিজের বিবেকের কাছে 
তিনি পরিক্কার। এই কথা ভাবতে ভাবতে টেবিলের ওপর 
পড়ল তার ওপর রাখা ভিডিও ক্যাসেটটার দিকে। কাছে 
যেতেই দেখলেন ক্যাসেটের তলায় গৌজা একটা চিরকুট। 
দিবার লেখা-__ 
বাবা, 

এই নীলছবির ক্যাসেটটা কয়েকদিন আগে তোমার 
স্টাডিরুম থেকে পেয়েছিলাম, অনিচ্ছাসত্বেও ছবিটা বারকয়েক 
দেখে বুঝতে চেষ্টা করেছি এরমধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে 
তোমার সু-সংস্কৃতির ছোয়া। অভিভাবক হিসাবে তুমি শুধু 
নও, তোমাদের অনেকেই আমাদের প্রজন্মকে দোষ দাও, 
কিন্তু তোমরা হয়ত জান না যে, আমরা Fak এক 
ছুত্রাক। যারা তোমাদের মত নষ্ট প্রজন্মের রস শুষেই বেঁচে 
আছি দিব্যি। 


এ সুন্দর বুনোটের Bw) শেব লাইনটা সমাজের জ্ঞানদা বাবা- 
মাকে সপাটে চপেটাঘাত। - চার্ধাক লাহিড়ী 








শ্‌. ককিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টেবর-ভিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / feta সংখ্যা 


জীবন সরকার 

যাচ্ছিলাম রানীর হাট। আমার সঙ্গে ছোট্টরানী ছিল। মায়ের 
মতো দেখতে হয়েছে। রানীর হাটে আমার কেউ নেই। 
ছিল। এমনিতে জায়গাটা গাছ-গাছালিতে ঘেরা চারপাশে 
ধানজমি। সবুজে সবুজ। এই রানীর হাটে রানী কোনদিন 
থাকেনি। জিগ্যেস করলেই বাবা বলবে, জানো আমাদের 


__-কোচবিহারে। 

__তুমি একদিন আমাকে রানীহাটে নিয়ে যাবে। তোমার 

--যাবো একদিন। 

__কথা দিলে, মনে থাকবে? 

__থাকবে। থাকবে। থাকবে। তিন সত্যি। 

সেই রানী অনেক আগেই চলে গেল সন্তানের জন্ম 
দিতে গিয়ে। তরতাজা মানুষটা ভর্তি হল শিশুমঙ্গলে। ফিরে 
এল নিথর দেহ। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে ঝড় 
তুফান। চারপাশের মানুষ-জন ছিটকে গেল। রাস্তায় বাস, 
ট্রাম, গাড়ি সব ভাঙচুর। চারপাশে অন্ধকার হয়ে এল। 
কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘুটঘুট্রি অন্ধকার। রানীর দেহ নিথর, 
চলে গেল নিমতলায়। অন্য কোনথানে সেসব আমার মনে 
ছিল না। আমার চারপাশে শুধু রানীর মুখ দেখছিলাম। 
আর শুনতে পাচ্ছিলাম রানী হাসছে। আমাকে রানীহাটে 
নিয়ে যাবে। আমাকে রানীহাটে নিয়ে যাবে। শুধু রানীর এই 
কথাই শুনতে পাচ্ছি। আমি তো কোনদিন রানীহাটে যাইনি। 
জানিও না ভাল করে। তবু জিগ্যেস করে করে চলছি। 
সামনেই থোসকাডাঙ্গা, তারপরে একটি নদী পেরুতেই রানীর 
হাট। রানীকে কথা দিয়েছিলাম কিন্তু ওকে নিয়ে আসতে 
পারিনি। ঘোট্টরানীকে সংঙ্গ নিয়ে এসেছি। সারাক্ষণ রাস্তায় 
কত কি জিগ্যেস করেছে। বলেছে। বেড়াতে কোথায় নিয়ে 
যাবে। 

--তোমার মামার বাড়ি। 

- মামারা তো কলকাতায় থাকে। 


পাঠ 


_ এটা আদি বাড়ি। 

-_তাই। 

-_ঘোসকাডাঙ্গা স্টেশনে যেই গাড়িটা থেমেছে আর 
একটা গাড়ি এল। কলকাতায় যাচ্ছে। আমার জানালায় চোখ 
লোকগুলি আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। 

ছোট্ট রানীও জিগ্যেস করল-_কি হল বাবা, নামবে 
না? আমি কোন কথার উত্তর না দিয়ে ছোট্ট রানীকে ধরে 
গাড়ি থেকে নেমে এলাম। 

তখন আপ-গাড়িটা নাগালের বাইরে। 


0 গল্পটাতে পুরানো বিষয় হলেও mH আছে। সেটাই বা মন্দ কি? 
তবে আধুনিক গল্প লিখতে হলে লেখককে সারা বিশ্বের অপু-গল্প 
পড়তে হবে। Trend জানতে হবে। _ মঅন্রান্ত মিশ্র 


ঝুমুর পাণ্ডে 


অরণ্যপুরের বটতলায় যখন ভিড়ে ঠাসা বাস থেকে নামল 
জগৎ বাউড়ির বেটি শ্রীদামের বউ শ্রীমতী তখন বদরপুর 
গেল। কোকিলটাও দিনের শেষবারের মত ডেকে নিল কুহু। 
কুহু। দিনের শেষ। সূর্যটা তাই লাল হয়ে পাহাড়ের বাঁকে 
এখন ডুবুড়ুবু, ঘরে ফিরছে একবীাক বক। মাথা তুলে দেখল 
শ্রীমতী ৷ বটতলার বাজারের কয়েকজোড়া চোখ এখন গেঁথে 


__হই যেগো খুন কইরা জেলে গেল। 

শ্রীমতী মাথাটা নীচু করে পেরিয়ে এলো বটতলা | 
তারপর নেমে গেল মাঠে তেরচা হয়ে মাঠটা পেরোলে 
তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে ঘরে। আজ হাইলাকান্দির জেল 
থেকে ছাড়া পাবে জানে তো শ্রীদাম। তবু আনতে গেল না 
কেন? অসুখ-বিসুখ করেনি তো? বড় রাস্তা দিয়ে হস-হাস 
করে চলে গেল কয়েকটা গাড়ি। ভোট দিবেন কাহাকে? 





কফিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর-ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা 


তাহলে আবার ভোট হচ্ছে। চার দেয়ালের মধ্যে বসে কিছুই 
বুঝতে পারেনি শ্রীমতী । এক এক করে কেটে গেল চার 
চারটা বছর। বুড়ি শাউড়ি মরল। খবরটা নিয়ে দিয়েছিল 
শ্রীদাম। খুব কেঁদেছিল শ্রীমতী। বুড়ি শাউড়ি খুব ভালোবাসত 
কিনা শ্রীমতীকে। তারপর গেল বাপ। খবরটা প্রায় তিনমাস 
পরে গিয়ে দিয়েছিল সুদাম কাকা। তখনও হাউমাউ করে 
কয়েকদিন কেঁদেছে শ্রীমতী। সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে যাচ্ছে। 
দূরে একটা শেয়াল ডাকল। চমকে উঠল শ্রীমতী। ঘরে 
একটা গাই ছিল। ওর নাম ছিল ধলি। ধলির একটা বাছুরও 
ছিল এখন হয়ত অনেক বড় হয়ে গেছে। আর শিউলি 
ফুলের গাছটা কি এখনও আছে? ঘরের সামনে এসে গেছে। 
ওই তো অর্জন গাছটা ঘরের বাঁ দিকে হেলে দাঁড়িয়ে 
আছে। কিন্তু এতো অন্ধকার কেন? 

__বেটি তুই আইলি? 

- হু কাকা। এতো অন্ধকার কেন ঘর? উ কোথায় 
কাকা? 

_ম্বশুর ঘরে গেছে। 

পড়েই যেতো শ্রীমতী তবু সোজা হয়ে দীঁড়াল। 

—% রে গত বৈশাখে বিহা করল। বউটার পা ভারি। 
আজ দেখতে গেল। 

লম্বা শ্বাসটাকে লুকোতে পারল না সুদাম কাকা। 

—5 বেটি আজ রাতভর হামার ঘরে থাকবি! 

শ্রীমতী তবু নড়ে না, দাঁড়িয়েই থাকে। কাছেই আবার 
একটা শেয়াল ডাকল। এখন আর চমকে উঠল না শ্রীমতী । 

— হল রে বেটি চ ঘরে চ.... 

_ না কাকা তু যা হামি যাব নাই। 

-_ যাবিস নাই? 

_ না। কার লাগি খুন কইরে বাঁচালাম ইজ্জত। ধুর ধুর 
কিসের ইজ্জত? কিসের সতীত্ব? থুঃ। কতটা থুথু ফেলল 
শ্রীমতী। তারপর ঘুরে দীড়াল। বাপের ভিটেটা কি একবার 
দেখতে যাবো? না MEI এখন ওই পথ দিয়েই আবার 
জ্যোৎস্না মেখে ফিরে যাচ্ছে শ্রীদামের বউ নয়, জগৎ বাউরির 


O ভালো গল্প, তবে Seat, ওপরের বর্ণনার একটু YS পারতেন 
ঝুমুর পাণ্ডে আসামের একজন প্রতিভাবর্তী লেখিকা, তার লেখার 
উপজীব্য দলিত বা downtrodden class- পাত্র-পান্রীরা। সুন্দর 
ও মরমী গল্প। - সম্পাদক : কফিহাউস 





তারক লাহিড়ী 


কুকুর। পাশে বসা ছিল হকার ছেলেটা। মুরগিটা ফুরুৎ 
করে বেরিয়ে গেল। কুকুরটাও হাফ চাপা পড়ে কিউ কিউ 
করে কাতরাতে লাগল। ড্রাইভারটা ওকেও বাঁচাল। বাঁচাতে 
পারল না হকারটাকে। পথচারীরা অনেকেই উপভোগ করল 
মুরগীটার বাঁচা আর বাঁচানোর লড়াইটাকে। মুরগিটা ফুরুৎ 
বলে উঠল- “সাবাস বেটা, নিকাল গ্যয়া'। দোকানের 
খদ্দেররাও খল খল করে হেসে উঠল। ড্রাইভারটা গাড়ি 
থেকে নেমে এল। দেখল জনতা উত্তেজিত নয়, বরং একটা 
স্বত্তির মেজাজ। মুরগিটা মরলে আজ তার হাড়ে মাংস 
থাকত না। ক্ষতিপূরণ-ও দিতে হত বেশ কয়েকশ টাকা। 
লোকজন ছেলেটার দিকে এগুলো। ড্রাইভারকে তারা কিছু 
বলল না। কারন তারা তো দেখেছে ওর দোষ নেই। "আহা 
রে! এদের মৃত্যু এইভাবেই হয়।’ বললে একজন ছেলেটার 
কাছে গিয়ে। ওর নাড়িভুড়ি বেরিয়ে গেছে মুখটা হাঁ-করা, 
চোখটা যেন দর্শকদের দিকেই উদ্ধতভাবে ঠিকরে রয়েছে। 
একজন ভিড় ঠেলে কাছে এসে বললেন-_“আরে! ও-তো 
কাল গড়িয়া স্টেশনের নীচে রাস্তার মুখটাতে বসেছিল ওর 
থালা-বাসন বিছিয়ে, আর চেঁচাচ্ছিল- দশ টাকা, দশ টাকা, 
দশ টাকা। দু-পাশ থেকে মিনি. রিক্সা, অটো প্যা-প্যা করছে। 
হঠাৎ মিনিবাসের খালাসিটা এসে ওকে বেধড়ক পেটাল__ 
ওর বাসনগুলোকে লেখিয়ে ছিটকে দিল। ওও ঝাপিয়ে 
পড়ল। কিন্তু পারে নাকি? মারধর খেয়ে ও ওর 
থালাবাটিগুলো কুড়োতে লেগে গেল।' আর একজন ভিড় 
ফুঁড়ে ওর কাছে গিয়েই নিজের গালে হাত দিয়ে বললেন-_ 
‘ওমা! এতো সেই ছেলেটা__যে দমদম স্টেশনে চার-পাঁচটা 
যণ্ডা ছেলের কাছে বেদম পেটানি খাচ্ছিল দিন পনের আগে। 
শুনলাম ও ওদের তোলা দেয়নি।' পুলিশ এসে গেছে দু- 
জন MSG নিয়ে। AFA, সরুন, সরুন। রাস্তা ক্রিয়ার করুন। 
'বডি নিতে দিন: ও বাবা, কুকুরটাও তো ফুটে গেছে। নে 
দুষুয়া, দুটোকেই এক বাঁশে বেঁধে ফেল। গোতুয়ার ডাম্পিংয়ে 
মাটি খুঁড়ে চাপা দিবি। নে-নে তাড়াতাড়ি কর। এক তরুণ 
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ভিড় থেকে বলল-__মানে! ও কে, ঠিকানা কি কিছুই তো 
জানলেন না, কুত্তাটার সাথে ওকে বেঁধে ফেললেন!" 'কেন, 
ও তো ফুটের হকার, নাকি? আমরা পুলিশি খাতায় ওই 
কুত্তাটা আর ওকে দুটোকেই বেওয়ারিশ ধরি। তা জিজ্ঞেস 
করে দেখুন না। কেউ ওর ঠিকুজি ঠিকানা দিতে পারবে 
কিনা!’ যান যান, সব কাটুনতো। বডি যেতে দিন। এই মিনি, 
বাস, অটো স্টার্ট। Faas হেইসিল)। গাড়িঘোড়া সব চলতে 
লাগল। পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই সব নর্মাল। ভাগ্যিস মারা 
পড়েছিল হকারটাই। মুরগিটা মরলে কী দক্ষযন্্ই না হত। 


0 লেখক কফিহাউস পত্রিকার সহঃ সম্পাদক, কোন মন্তব্য নয়। 


আপস 
তুষার আহ 

হেলাল ভাবছে। মা তার সমানে দীড়িয়ে আছেন। চোখে 
যন্ত্রণার শিশির-কণা। মায়ের বেল-ফুল-রগা শাড়ি যেন 
অপরাজিতা যাতনার সফেদ ফেনা । হেলাল বলল, চাকরিটা 
আমি ছেড়ে দেব মা। 

মা হাসলেন। শিউলি-ঝরা fas হাসি। বললেন, চাকরি 
ছাড়লে খাবি কি বাছা? ওই এক মামলায় আমরা সর্বস্বান্ত 
হয়ে গেলাম। এখন ভরসা শুধু ওই চাকরি। এই বাজারে 
কি বারবার চাকরি মেলে? 

_না যদি মেলে, আমি আবার টিউশানি করব। তাতেই 
আমাদের মা-বেটার দু-মুঠো জুটে যাবে। এই গ্রাম ছেড়ে 
মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। কাধ ঝাকিয়ে 
বলল হেলাল। 

--তা যদি না করিস তবে ওই মামলায় সাজা হওয়ার 
ভয়ে, ওরা তোকে শেষ করেদেবে। তোর আবার পেছনে 
কত লোক ছিল বল? তারা আজ কই? শুধু-শুধু জবা 
ফুলের মত ঝরে গেল লোকটা। 

সব মলে পড়ে বেলালের। হাজার কাঁটায় বুক ক্ষতবিক্ষত 
হয়। অঞ্চল-প্রধান শওকত খানের দলবল হেলালের আবার 


বুকে রক্তজবা ফুটিয়ে ছিল। সেই মামলা এখন ফণিমনসা 
হয়ে সেশনে উঠেছে। হেলাল আর তার মা প্রধান সাক্ষী। 
সাজার ভয়ে নিজের একমাত্র মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব 
পাঠিয়েছে শওকত। 

শওকতের মেয়ে শবনম অপূর্ব সুন্দরী । ধর্মপ্রাণ। পণ- 
যৌতুক প্রচুর দেবে। রক্তের দাগ সে ঢাকতে চায় হলুদের 
দাগে। 

হেলাল যদি সাক্ষী দেয় ওরা সাজা পাবে। বড়জোর 
বারো বছর। তারপর ওরা গ্রামে ফিরবে। হেলালকে শেষ 
করবে। কিম্বা হেলাল শেষ করবে শওকতকে। তারপর 
হেলালের ছেলে আর শওকতের নাতির মধ্যে শুরু হবে 
সংঘাত। একের পর এক প্রজন্ম কারো না কারো বুকে ফুটবে 
রক্তজবা। রোজ কেয়ামত পর্যন্ত বুঝি এর শেষ নেই! 

হেলালের পেছনে রক্তের নদী। সামনে হলুদ হাতছানি। 
তারও ওপারে মেহেদী-রাঙা জীবন। হেলাল অনেক ভাবল। 
আবার ফটোর সামনে অনেক কীাদল। তারপর বলল, মা, 
তুমি আমাদের বিয়ের বাবস্থা পাকা কর। 


0 বাস্তববোধসম্পন্ন সিদ্ধান্ত হেলালের। পেছনে রক্তের নদী। সামনে 
হলুদের হাতছানি, আরও ওপারে মেহদী sel জীবন-_এই তিনটি 
উপাদান জোরালোভাবে একসঙ্গে শেষভাগে রাখা হয়েছে সিদ্ধান্তের 
নিৰ্ণায়ক রূপে। _তারক লাহিড়ী 


তাৎক্ষণিক 
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


গেরুয়া আর শাদা, এই তার গাত্রবর্ণ। আকাশে মেঘ থাকলে 
রঙ হয়ত অন্যরকম Bol! রঙের কোনও চিরস্থায়িত্ব নেই। 

বৈশাখ। দ্বিপ্রহ্র। গ্রীষ্ম পূর্ণ মাত্রায় বিস্তৃত এবং প্রাচীন 
ব্রাহ্মণের মতো যেন একটা অহংকার তার। তবে নির্জন 
এমনই অহংকারী নির্জন যেন পরিত্যাক্ত। 

যার কথা এখানে সে একটি বিড়াল। 

বিড়ালটা এবং তার গাত্রবর্ণ এবং এই বৈশাখের বৈশাখতা 
মিলিয়ে দেখছি : 

বিড়ালটা একটা বস্তি থেকে বেরল। পাশেই চক্রবর্তীদের 
দোতলা । এ বাড়ির বউ পথের দিকে চেয়ে আছে_ বাচ্চা 


AR 
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ফিরবে ইস্কুল থেকে। যদিও সময় হয়নি তবুও সময়ের কি 
মাথামুণ্ডু আছে! 

বিড়ালটা হঠাৎ একটা দৌড় দিল। অকারণ কিংবা সকারণ 
তা নির্ণয় করবে, সাধ্য কার? 

দৌড়ে দৌড়ে দৌড়ে সামান্য দূরে পৌঁছে সে-ই হঠাৎ 
থেমে গেল। তার সামনে হাতদুই পরিমাণ নিছক রোদ 
ছাড়া বাকিটুকু সংসারের ছায়া। 


0 এখনকার আধুনিক অপু-গল্পের কিছু ধাচ এইশল্পে আছে। তবে পাঠক 
কতটুকু নেবেন এই Cerebral gynnastics তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই 
যাচ্ছে। তবে এরকম বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক শৈলীনিবিক্ত অণু-গল্পই 
নয়। সম্ভবত এই সংখ্যার কফিহাউসে এই গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ age | 

--সম্পাদক, কফিহাউস। 


বিড়ম্বন 
পাপড়ি ভট্টাচার্য 
একেবারে সদ্য প্রস্ফুটিত প্রেম উৎসব আর মহুয়ার। সদ্য 
বন্ধুত্ব শ্রেয়ার সঙ্গে মহুয়া আর উৎসবের। মিছিলের ট্রাফিক 
জ্যামে আটকে গেছে শ্রেয়ার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা, শাপ 
শাপাস্ত করছে উৎসব নিজেকে এবং মহুয়াকে, সব কথা 
প্রেমিকা বলে কথা। দুপুর রোদে অফিস পালিয়ে শ্যামবাজার 
থেকে ঢাকুরিয়া, বান্ধবীর ব্যাকুল প্রতীক্ষা। 

শ্রেয়ার বাড়ি সোফায় গা এলিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস আর 
মধুরস উষ্ণ আহানে ক্লান্তি আর রাস্তার যানযটের বিরক্তি 
অপসৃত হয়ে সুন্দর স্বর্ণালী সঙ্ধ্যামাখা বিকেলে বন্ধুত্বে 
পারফিউম ছড়িয়ে গেল।....মহুয়া রিসিভার কানে তুলতেই 
ও প্রান্তে শ্রেয়া ম্যারাথন গল্প চলছে নির্জন দুপুরে । উঠোনের 
আমগাছে কোকিল ডেকে যাচ্ছে। কথার প্রান্তে আসে উৎস্ব। 
সিক্রেট কথাবার্তা শোনে শুধু রিসিভার, যার কাজ মধ্যস্থতা। 
মহুয়ার গলা টান টান। 

_ রোজ ফোন করে তোকে? 

_ হ্যা রোজই। 





—C খুব ভালো লেগেছে ওর। 

_-উ। 

_ আজ কখন ফোন করল? 

_ এই তো একটু আগে, অফিসের টিফিনের সময়! 

ও, আচ্ছা রাখছি। বাই। 

মহুয়া তার বাঁধা গৎ নিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। 
উড়ো মেঘ এসে নীল ঢাকে। তিনদিন ধরে বৃষ্টি হল খুব। 
চতুর্থ দিনেও শ্রেয়া হেসে হেসে কাটাটাকে হৃপিণ্ডে পুশ 
করে দিলো! মহুয়ার দুপুর গড়িয়ে যায়। গুরুত্ব পায় শ্রেয়া। 
উৎসবের PRA শেষে....অতন্দ্র প্রহরী কি জেগে নেই? 
ভালোবাসা প্রজাপতি রঙে ডানা নির্ভর তবে? মন জ্বলে 
যাচ্ছে টেনশানে। মহুয়া উৎসবের অফিসে রিং করল। 
এনগেজড টোন। রেখে দিল। রিডায়াল করল একই অবস্থা। 
বেজেই চলেছে। রিডায়াল করল। সেই মিউজিক। হাল 
ছেড়ে দিল মহুয়া। 

রাত দুপুরে হঠাৎ ডেকে উঠল টেলিফোন। টেনেনেক, 
টেনেনেক। মহুয়া ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল- হ্যালো বলুন। 

_ কি ব্যাপার? তোমাদের ফোন কি খারাপ? 

কৈ নাতো? এত রাতে ফোন? কি ব্যাপার? 

কি করবো বল, কদিন ধরে তোমাকে ফোনে পাচ্ছিনা, 
খালি এনগেজড টোন, কার সাথে এত গল্প কর বলতো? 
2 শেষের ইঙ্গিতটা হিমুখী। ভাল অণু-গল্প। তবে বড্ড লঘু, গভীরতা 


নেই। আধুনিকতার তেমন কোন ছোঁয়া নেই। না শব্দ পরিকল্পনার, 
না বাক-প্রক্ষেপণে। _ সম্পাদক 


চোট 
বাদল ঘোষ 


নিবারণের স্ত্রী আসন্ন প্রসবা। নিবারণের ধারণা, তার পুত্র 
হবে। ফুলপুরোহিত শাস্ত্রীমশাই বলেছেন, যেন পুত্র জন্মানোর 
সঙ্গে সঙ্গে কাঠে চোট মারে নিবারণ। তাতে যে শব্দ হবে, 

নিবারণ কাঠ এবং কাটারি নিয়ে প্রস্তুত। আঁতুড় ঘরে 
তার পুত্র জস্মাল এবং ওঁয়া-ওয়া করতে লাগল। নিবারণ 
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শব্দ | 
চোট মেরে নিবারণ আঁতুড় ঘরে এল। ওয়া শব্দ থেমে 
গেছে একেবারে। 


0 গল্প হয়নি, স্কেচ হয়ে গেছে। আরেকটু সেতারের টুংটাং দরকার 
ছিল। অপু-নয় এটা পরমাণু হয়ে গেছে। -_ অভ্রান্ত মিশ্র 


মা 
মঞ্জুলা ভট্টাচার্য 


হরিত গ্রামের সরকাররা এককালে জমিদার ছিল। এখন 
কন্যা সম্তান। নাতি হয়েছে তাই আনন্দে বুড়ো কর্তা রাস্তায় 
গো। তোমরা জল-বাতাসা খেয়ে আমার নাতির দীর্ঘায়ু কামনা 
করে এস। 
তো কথা। তিন-তিনটে মরে গিয়ে এটি, আহা বেঁচে 
থাক বাছা। 
বড় জাগ্রত নাকি সেই কালী। মন্দিরে সরকার গিন্নী 
কালীমাকে পূজো দেয়। বংশের শিবরাত্রির সলতে ওকে 
বাচিয়ে রেখো মা। 

ছেলে হামা দেয়। এর কোলে তার কোলে ঘুরে বেড়ায়। 
বাড়িতে আনন্দ আর ধরে না। সবাই ব্যস্ত দুরস্ত ছেলে 
সামলাতে। এরি মধ্যে বাড়ির পোষা ছাগলটাও একটা বাচ্চা 
দিয়েছে। সবাই বলল- পয়মন্ত ছেলের ভাগ্যে ছাগলের বাচ্চা 
হয়েছে, অফুরন্ত ছাগলের দুধ। ছেলে খেয়ে, ছাগলের বাচ্চায় 
খেয়েও দুধ বেশি হয়, সেই দুধ বিক্রী করে দেয়। 
পায়খানা। জ্বর কিছুতেই সারে না। ডাক্তার-বদ্যি, সব গুম 
মেরে যাচ্ছে। কবিরাজী বিধানে দুদিন ভাল হয় তো আবার 
হয়। ছেলে বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। শিবরাত্রির সলতে 


আর বুঝি থাকে না। 
ofan 


_-মাগো এ যাত্রায় নাতিটাকে বাচিয়ে রেখো, তোমায় 
$ ভাল করে পুজো দেবো। সরকার গিন্নী মায়ের থানে মাথা 
ঠোকে। ডাক্তারও পাল্টে-পাল্টে ওষুধ দেয়। 
ছেলে ধীরে ধীরে ভাল হয়। ডাক্তারের মুখে হাসি 
ফোটে। গিন্নী ভাবে মা আমার কথা শুনছেন। ডাক্তার ভাবে 
আমার হাত-যশ। 
বয়সের ছাগলের বাচ্চা পাঠাটাকে টানতে টানতে বলির যুপকান্ঠে 
নিয়ে যায়। কচি পাঠা ভয়ে ম্যা-ম্যা চেঁচায়। দূরে দাঁড়িয়ে 
মা ছাগল। আর ছেলে কোলে ছেলের মা মন্দিরের দাওয়ায়। 
ছাগল-মায়ের চোখের জল কেউ দেখতে পায় না। 


0 সুন্দর গল্প আর সুন্দর contrast climax! _ চার্বাক লাহিড়ী 


রাণা চট্টোপাধ্যায় 


মোমটা দপ্দপ্‌ করে নিভে গেল। ঘরটায় ঘুটঘুটি অন্ধকার। 
বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে, ঝড়ের শব্দ তার সঙ্গে থেকে 
থেকে বিদ্যুৎ চমক। ঘরের জানলাটায় কোন কাচ নেই, 
পাতা, নোংরা কাগজের টুকরো সহ ভেতরে ঢুকে আসছে। 
ওরা চারজন খুব বাঁচা বেঁচে গেছে। বুদ্ধি করে সিরাজুল 
এই পোড়ো কালীমন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল, নইলে 
ডিজেল ছড়িয়ে দেশলাই কাটি জ্বালিয়ে ছুঁড়ে দিত। এবাদুল 
বললো-__তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। একটু পানি হলে.... 
ফিরদৌস বলে চুপ থাক। পানি যাবে....এতক্ষণে 
দানাপানিই লোপাট হয়ে যেতো। ভাগ্যিস সিরাজুল বুদ্ধিটা 
করেছিল....ওরা ভাবতেই পারেনি আমরা কালীমন্দিরে 
শেলটার নিতে পারি! 
মুখে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল পারেখ স্যারের কোচিং-এ। 
পরীক্ষা এসে গেছে, দশ-বারো দিন কার্ফু ছিল, চতুর্দিকে 
আতঙ্ক, একলা পেলেই হলো, অকারণ মৃত্যু এসে ঝীপিয়ে 


* পড়ছে। গত দু-মাসে অন্তত দু-হাজার মানুষকে জাতিগত 
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AR 


দাঙ্গায় প্রাণ দিতে হয়েছে। বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। হিন্দু 
এলাকায় কোন বহুতল আবাসনে যদি কোন মুসলিম 
পরিবারের খোজ পেয়েছে। দাঙ্গাবাজরা সবার চোখের 
সামনে তাদের টেনে হেঁচড়ে এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। 
কোথাও কোথাও হিন্দুদেরও মুসলমান দাঙ্গাবাজরা মেরে 
ফেলেছে। তবু, পরীক্ষা তো দিতে হবে, পরীক্ষায় না বসলে 
একটা বছর নষ্ট হবে। পারেখ স্যারকে ফোন করেছিল 
সিরাজুল, তিনি বলেছেন_ “পুলিশ ও প্রশাসন অনেকটা 
সামলে নিয়েছে, তোমরা নির্ভয়ে চলে এসো।' ওরা তাই 
বেরিয়েছিল সাইকেল নিয়ে, বাজার মহাল্লাটা পেরুতেই 
বিশেষ কেউ আসেনা । তাছাড়া এদিকটায় বেশির ভাগ জৈন, 
হিন্দু কম। শর্টকাট করতে গিয়েই বিপদ। ওরা দেখে দূরে 
তরবারি, লাঠি এবং জ্যারিক্যান। সিরাজুলের দাড়ি দেখলেই 
যে কেউ বুঝতে পারে ও হিন্দু নয়, মুসলমান। দুশো গজ 
দূর থেকে ছেলেগুলো ওদের আস্তে দেখেই হৈ-হৈ করে 
ওঠে__'ধর, ধর’, ওই শুনে সিরাজুলরা BS সাইকেল 
ঘোরায়, ওদের সাইকেল আছে, মপেড আছে। ওরা 
অনুসরণ করতেই সিরাজুলরা চারজন সাইকেল ফেলে 
শ্মশানভূমির দিকে ছোটে। গুণ্ারা সাইকেলে জ্যারিক্যান 
থেকে ডিজেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সামান্য 
দৌড়য়। শ্মশানের লাগোয়া একটা খাল। হিন্দুরা ওখানে 
নাভিকুগুলী বিসর্জন দেয়। হাড়ি মালসা বোঝাই, ভাঙা খাট 
বিছানা। এসব পেরিয়ে এসে ওদের চোখে পড়ে পোড়ো 
কালীমন্দির। ওর ভেতর ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ আগে কেউ 
উঠল। অনেক দিনের গুমোট গরমের পর আরবসাগরের 
দিক থেকে জলকণাযুক্ত কালোমেঘ বাতাস সমেত ছুটে 
আসে। ছোট্ট শহরটায় ঝড় উঠেছে। আকশান করতে আসা 
গুণ্ডা বাহিনীও এই প্রকৃতির বিদ্রোহে দিশেহারা । হাতের 
ফাক দিয়ে চার-চারটা বিধর্মী বেরিয়ে গেল। কালীমন্দিরে 
নিকষ আধারে ওরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে AT! 
একজন বলে-_ওরা ওই মন্দিরে ঢোকেনি col? 


_ না. না হিন্দু মন্দিরে ওরা কখনো ঢুকবে না! আর 
ঢুকলেও সাপের কামড়ে এতক্ষণে বেহেস্তে গেছে। চল চল 
বৃষ্টি নামছে। অনা একজন বলে-_ওদের ভেতর একটা মেয়ে 
ছিল না? ইস্‌ মারার আগে ভোগ করা যেতো রে! 

কতক্ষণ হয়ে গেছে সিরাজুলরা জানেনা । ওদের কথায় 
মনে পড়লো, হ্যা, হ্যা সঙ্গে শবনম ছিল তো! একজন বলে 
_ খুব তেষ্টা, বৃষ্টির পানি খাই? 

বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে আকাশ দু-ভাগ করে দিচ্ছে। ফিরদৌস 
চাপা স্বরে ডাকে শবনম, শবনম। 

সিরাজুল লক্ষ্য করে কালীমৃর্তির পেছনে আরেকটা মূর্তি। 
__-কে. কে ওখানে? 

কোন সাড়া নেই। সিরাজুল ও ফিরদৌস বিজলীর 
আলোয় দেখে মা-কালীর খাঁড়া হাতে শবনম স্থির হয়ে 
দাড়িয়ে আছে। ওর চোখ GTR! ও বোধহয় এখন আর 
মানবা নেই, আল্লার পাঠানো হুরী-পরী। কিংবা দেবী। 

ওরা তিনজন অবাক হয়! তুমুল জোরে বৃষ্টি হচ্ছে 
বাতাদ আর বিদ্যুৎ চমক। শবনমকে দেখে। কালী মূর্তি 
CUA! বুঝতে পারে না কোনটা আসল, কোনটা নকল। 


2 ক্রাইম্যাকটা ক্লাসিক হয়েছে। লেখকের পাকা হাত, প্রথম উপাদানের 
ডালপালা ছেটে Ste উপাদানে পাঠকের মনকে আটকে দিলে 
গল্পটি একটি দারুণ age হত। __তারক লাহিড়ী 


ফিরে পাওয়া 


শঙ্কর বসু 


বাসে বিশজোড়া চোখ ফিরে তাকাল। মায়া কাননে চিতল 
হরিণীর প্রবেশ। বর্ষার সঞ্চিত মেঘের মত ঘন কালো চুল। 
গায়ের রঙ সোনালি বিকেল। মোষের শিঙ এর মত রাগী 
স্তন। চিকন কোমরের নিচে উপুড় দেয়া যুগ্মঘট। ওঃ অই 
দেবভোগ্যা নারী যদি-_বিশুর শরীরের সুযুমাকাণ্ড বেয়ে 
একটা শিরশিরে ভাব। ভগবান! আমাকে এত অপদার্থ করলে 
কেন? 

শনিবারের মাঝারি ভিড় বাস। অনার্স গ্রাজুয়েট। একটা 
চাকরীর জন্যে জুতোর সোল খুইয়ে ফেলেছে বিশু। এখনও 
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জোটেনি। It’s so painful to be lonely in a Crowded 
City. বিশু ভাবে অষ্টাদশী ফিরে তাকাল। ভাষাহীন চোখ 


দুটি তাকে ছুঁয়ে গেল। হতাশা চেপে ধরে। শালা ভগবান « 


বড় একচোখা! 
স্টপেজ এসে গেল। দু'একজনকে CS করে বিশু গেটে 

পৌছোয়। শুনসান দুপুর । স্টপেজে কেউ নেই। হঠাৎ পেছনে 

চেঁচামেচি | মেয়েটিও নামছিল। একপায়ে জয়পুরী লেগ। 

ব্যালান্স রাখতে না পেরে পড়ে গেছে। অনাবৃত পায়ের 

কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। রক্তমাংসহীন নিষ্প্রাণ। 
মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বিশু। 

0 নারীর রূপ বর্ণনায় আরোপিত-_-১818079 বা scnsuousness. 
কফিহাউস একটা রুচিশীলতা, রাবীন্দ্রিক বা এলিয়েটীয় শুদ্ধতায় ও 
আভিজাত্যে Fart) বাস্তবতা বিবর্জিত stairs গল্প বলে মনে 
হয়। - চার্বাক লাহিড়ী 


0 গল্পের কনট্রাস্টটা সুন্দর। সম্পাদক 


পদ্মপুকুর 
সুকুমার রুজ 


হাওয়ার বেগে সারা গ্রামে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। বামুন 
পাড়ার পুষ্পকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নানা জনের 
নানা মন্তব্য। কেউ বলে-দেখ কার সঙ্গে ভেগেছে। যা ঝুলুক 
করে। কেউ বলে--কেউ আবার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে 
মাঠের দিকে নিয়ে গেল কিনা। দিনকাল যা পড়েছে। আর 
মেয়েটাও যেন আগুনের শিখা। অন্য জন বলে-__কি যে 
কারও হবেনা । মনে হয় মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করেছে। 
মাঝেই ওর ঝগড়া হয় মায়ের সঙ্গে। ওতো সাহা পাড়ার 
সুরেন সাহার ছেলের সঙ্গে মজেছে। ওর বাড়ির কেউ তা 
পছন্দ করেনা। অন্যজন বলে কোন ছেলেটারে? যে মিলিটারী 
চাকরি পেল তার সঙ্গে? আগের জন বলে-_ হ্যা, ওই 
ময়নাটার সঙ্গে......। ওর মধ্যে কী দেখেছে পুযু। অন্যজন 
ফোড়ন কাটে__আহা তোর AZ তোর মধ্যে কিছুই খুঁজে 
পেল না। তুই শুধু হেদিয়ে মলি। সবাই হো-হো করে 
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হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে একজন বলে-_ও রোমিও 
জুলিয়েটের ব্যাপার। আর খুঁজতে হবে না। পদ্মপুকুরে চল্‌ 
দেখতে পাবি জলে ভাসছে। এ গায়ের রোমিওদের সঙ্গে 
জুলিয়েটদের নিরালায় আলাপ ওই গাঁয়ের শেষে পদ্মপুকুরের 
বাধাঘাটে। আর রোমিও ল্যাং মারলে জুলিয়েটদের 
দেহত্যাগও ওই পদ্মপুকুরের কালো জলে। 

পুষ্পদের বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। বাড়ির লোকজন 
প্রথমে ব্যাপারটা চেপে রেখে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি শুরু 
করেছিল। কিন্ত পড়শিরা কিভাবে জেনে গেছে এবং 
শুভাকাঙক্ষী রূপে বাড়িতে ভিড় করেছে। বিভিন্ন জনের 
বিভিন্ন রকম মস্তব্যের পর পুষ্পর বাবা, দাদা এই সিদ্ধান্তে 
এসেছে যে পদ্মপুকুরের জলটা সবার আগে খোঁজা দরকার। 
একটা পাঁচ ব্যাটারী টর্চলাইট হাতে পদ্মপুকুরের দিকে 
দৌড়ল। তার মনে এই ভাবনা মদনের সঙ্গে মাখামাখি 
ব্যাপারে বাড়ির সকলের আপত্তি। তাই তড়িঘড়ি পুষ্পকে 
পাত্রস্থ করার জন্য এক জায়গায় ওর বিয়ের ঠিকঠাক করে 
ফেলেছে। পুষ্পর তাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল তবে কি 
সত্যি সত্যিই....। পুষ্পর দাদা আরও জোরে পা চালালো। 
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ফেলল। কিন্তু না। পুশ্পকে পাওয়া গেল না। কয়েকজনের 
পরামর্শে খ্যাপলা জাল ও হ্যাচাকলাইট আনা হল। জাল 
ফেলে কিন্ত রুই-কাতলা উঠল। পুষ্প উঠল না। ইতিমধ্যে 
নানা মন্তব্য করছিল তারা পুকুরধারে পৌছল। তাদের মধ্যে 
ছাপ কিংবা দড়ির টুকরো ইত্যাদি খুঁজতে সচেষ্ট হল। যদি 
কোন F পাওয়া যায়। হঠাৎ সেই ছেলেটি “ইউরেকা' 
বলে চেঁচিয়ে উঠল। সবাই তার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।-_ 
কি ব্যাপার। পদ্মকে পাওয়া গেছে? নানা “কু পাওয়া 
গেছে! এই যে 

সবাই দেখল-_ঘাটের সবচেয়ে উপরের সিঁড়ির পাশে 
বেদি করা আছে বসার জন্য, তার উপর ইটের টুকরো 
ঘসে লেখা__তোমাদের ঠিক করা পাত্রের বাড়ি যাচ্ছি বিয়ে 
বন্ধ করতে | এর পর যদি অন্য কোথাও চেষ্টা করো, তাহলে 
তখন আমাকে পাবে পদ্মপুকুরের কালো জলে।__ইতি-পুষ্প 
QO সুকুমার wry to be more modern. It is lacking in your story. 
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: হ্যালো 
: কী হলো আপনার টেলিফোন এলো নাতো। 
: কি কাজ করেন সারাদিন? মাটি কাটেন 


সন্ধ্যে এলে ঘুম পেয়ে যায় 
আপনি কি কর্ণের বংশধর 


জানি না তো। 


: এ এক নোতুল কথা জমে আছে 
: বেশ শুনি 
: US এখনই নয়, ক্রমশ 


রহস্যের আবরণ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে ভালো লাগে 
বলুন কী এমন কাজ করেন সারাদিন? 


: শুনবেন তাহ'লে 


টেলিফোন কল রিসিভ করি 
তাছাড়া পার্টি ডিলিংদ তো আছেই 


: তাই বুঝি! অফিস কখন যান? 
: সকাল ন টায় 
: ছুটি 
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: মাত্র আধ ঘণ্টা 
: তাহলে কাজের সময় মোট ঘণ্টা আটেক 
: হ্যা, তাইতো হয় 


কিন্তু এত সব প্রশ্ন কেন? 


: আছে কারণটা বলব তা হ'লে 
: অহেতুক হেঁয়ালি ভালো লাগে না একদম 
: afa কোথায়! 


আপনি কথাগুলো এমনভাবে বলেন 
AS] মনে হয় 


কোথায় মিথ্যাচার দেখলেন বলুন 


: দেখিনি কিছুই, শুধু শুনেছি 
: কী শুনেছেন? 
: ওই সাড়ে তিনশো টেলিফোন কল 


প্রায় ন ঘণ্টা হয় 


: তো 


সে সময়টা ধরিনি এ হিসাবে 
তা হ'লে আরো বেড়ে যাবে কাজের সময় 


: শুনুন শ্রীমতী, সব কিছু সংখ্যাতত্বে হয়? 
: সংখ্যাতত্বে সবকিছু হয় 


ধরুন টেলিফোন নাম্বার__সংখ্যা ছাড়া হবে? 
শহরে বাড়ির ঠিকানা- সংখ্যা ছাড়া হবে? 

যে ঘড়ির নির্দেশে চলাফেরা- সংখ্যা ছাড়া হয়! 
আপনার জন্মদিন___সংখ্যা ছাড়া হবে 

এমন কি... 


খুব জটিল মহিলা আপনি 
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: এখনই দরকার নেই 

সকাল MRNAS যদি এই প্রশ্নটাই 
সব কিছু সংখ্যায় আছে ডুবে একটু ঘুরিয়ে বলি 

পু: আমি কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলেছিলাম আপনার মেয়ে-ছেলে BT? 

না: কথাকে ঘুরিয়ে দিলে পু: কী 
অর্থও ঘুরে যেতে পারে না: আপনার মত একটু ঘুরিয়ে 

পু: কখনই না জানতে চাইছি আপনার মেয়ে-ছেলে কটা? 

না: বেশ, তবে প্রশ্ন করি পু: দেখুন আপনি ভীষণ... 
আপনার ছেলে-মেয়ে ক'টা গুড় নাইট... 

পু : আমি ধৃতরাষ্্র নই 0 vase, ঝরঝরে, রসালো নাট্যবিতা (নাটক +কবিতা)। লেখকের 
স্ত্রী ও গান্ধারী নয় রসাবোধ বা উইট-এর তারিফ করতে হয়। তবে বড্ড বেশি অগতীর 
কাজেই খুব সহজ উত্তর বা লঘু রচনা। সদ্য তারুণোর চপলতা নাটকের গ্র্যাভিটি নষ্ট করেছে। 
মাত্র দু'জন, ইডি তানি 
শাম বলতে হবে? 













কবি, অণু-গল্পকার, ছড়াকার ও শায়েরীকার 
কবিতা, রসাত্মক ও শ্লেষাত্মক ছড়া 
নিয়ে শীঘ্রই বেরুচ্ছে যুগপৎ ঢাকা ও কলকাতা থেকে 


সঙ্গে আলোচনা : 
দুই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, কবি ও ছড়াকারদের কলমে। 





x কফিছাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ /দ্বিতীয় সং্যো Cae) 


এই বাংলার এই সময়ের সবচেয়ে অনুচ্চারিত অথচ 
sire ও মেধাবী কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়'এর 


'নিন্দুকেরা হিংস্র বড়’ 





তুমি ভুলে যাবে 
স্মৃতির দরজা যায় না কখনো বন্ধ করা 


তুমি ভুলে যাবে? 
দেখো, নীরবে কে এসে দরজায় নাড়ে কড়া! 


রটনা 


প্রতিদিন এত কথা বলো, এত কথা কানে কানে 
নদীও সেসব খোজ রাখে, সমস্তই জানে। 


কুৎসা প্রচার 
ধীরে ধীরে সব কথা দিয়ে গেল কানে 


তুমিও এসব শুনে-__ 
চিলের তো পিছনে-পিছনে ছুর্টেই চলেছ। 


ছোট, খুব ছোট 
কানে হাত দিয়ে কিছুতেই দেখো না। 





কৰিকাউস-১/ শারবীয়া/ অক্টোবর-ডিসেমবর / প্রথম বর্ঘ/ দ্বিতীয় সংখ্যা 


ফেউ 


ডাকো ; দিনরাত ঘুরে ঘুরে 


তবু কিছুই হয় না তাতে 
বরং গড়ো না- একটা সুন্দর সাঁকো? 


কত কী মারলে 


কথায়-কথায় কত বাঘ-সিংহ-হাতি মারলে 
এখন সেসব থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে 
আকাশেও শকুনের চক্কর। 


সব শূন্য 

তোমরা তো অনেক দোষ-ক্রটি ও খুঁত ধরে গেলে 
ডাস্টবিন ঘাঁটলে-__ 

আজ তোমাদের পাতা খুলে দেখছিলাম 

সব শুন্য! 


দেখি 


ঘরে বসে অপরের গায়ে কাদা ছোড়া সহজ 
কিন্তু পথে নেমে কিছু করে তো দেখাও-_ 
দেখি ; কতো বড় মরদ বটো হে তুমি। 





স্বগ্‌গে যাবে 


সারাটা জীবন গায়ে ধুলো লাগবে বলে 

সৎ হয়ে বসে আছ ঘরে! 

পাড়ায় মেলামেশা করো না কখনো 
ক্লাবেও যাও TI 

শরীরটা ভেঙে যাবে বলে 

কোনোদিন রক্তদানও করলে না। 

এরপর মিছিলে যাওয়ার কথাই তো ওঠে না__ 


স্বগ্গে যাবে হে, স্বগ্গে ... 


রবীন্দ্রনাথ 


শোক ও দুঃখের কথা কিছুই মানেনি তারা 

তুমিও করেছ সহ্য নীরবে সেসব 

তারপর, সবকিছুই ছাড়িয়ে চলে গেছ সমুদ্রের দিকে 
তুমি আজ পঁচিশে বৈশাখ। 


5 
থা Loran 


চলে যাই 

আমাকে নিয়ে তাদের কোনো স্থার্থরক্ষা হয় না এখন 
এই কারণে তারা আমাকে ডাকে না 

আমিও ভ্যান গগের মতো ঘুরে বেড়াই 

ছবি আঁকি একা একা 

কখনো বা সব ছেড়ে হাইতি দ্বীপে চলে যাই... 


নিন্দা 
করুক, করুক 


পেতে দাও তাকে এইটুকু সুখ। 


উপকার শব্দটির সাথে প্রবাদের মতো মিশে আছে 
বিদ্যাসাগরের মুখ। 


করুক, SIS 
যত পারে সে নিন্দা করুক। 


এক মাথে 


অনেক দিন ধরে অপমান করছো, করো 
কিন্ত, এক মাঘে শীত যায় না হে__ 


যত পারো 


যত পারো; তৃচ্ছতার দৃষ্টি দিয়ে দগ্ধ করো এ স্বপ্নের নদী 
অবহেলা দিয়ে চুরমার করে দাও পথ 


বয়স বাড়ে না যত পারো; অপমান করো; পথে-ঘাটে পেয়ে যাও যদি। 


আমিও সেসব নেব; দেখো; অবিরাম বুক পেতে; একান্তে নীরব 
দাড়াব এ অন্ধকারে অপেক্ষায় 

এ বছরে না হলেও কিছু; দেখো; আগামীতে ফুলে-ফলে ভরে 
যাবে সব। 


কী আর কলঙ্ক দেবে-_ 

বেচেই তো আছি সে একরকম জীবন যাপনে 
মাত্রাহীন, ছন্দোহীন, কদর্য ভাষণ শুনি রোজ 
সর্বত্রই ভাগ করে দেখা, বিভাগ সর্বত্র 

শুধু খোঁজে fa মন “ক্রিমি-কীট' যত 

বয়স বাড়ে না। 


R 





affen শারদীয়া / অক্টরোবর-ডিসেস্বর প্রথম বর্ষ ছিতীয় সংখ্যা (৭৭) 


যা পেয়েছি খুব পেয়েছি ক্ষুধার কোনো ভাষা হয় না 
আর কিছু তো চাই লা TETAS ছন্দ নেই কোনো। 
কাব্য-গীতি মনের মধ্যে দ্র 
অন্যদিকে যাই লা। জলের সাথে ভাত পারো? 
এক থালা ভাত 
কে দিল দাম কে দিল না 
সে সব তুচ্ছ ভাবনা 
ভাবের জগৎ থাকুক ভরে 
মাটিতে পা থাক না। তুমি তো কোন্‌ ছার 
সোজা হেঁটে যাওয়া অত সহজ না-কি? 
তুমি তো কোন্‌ ছার 
ভিখিরি দশাচক্রে ভগবানও ভূত হয়ে যায়, ভূত.... 
হাত পেতে দাড়িয়ে থেকো না আর-_ 
= অনেক হয়েছে 


সমস্ত সভ্যতা মুছে যায় 


মুখে পড়ে কলঙ্কের কালি! তোমরা তো সেই পিছনেই থেকে গেলে 


বয়সেরও কোনো গাছ-পাথর নেই 
তবু, সারাদিন জাবর কেটেই চলেছ 


অনেক হলো-_ 
এবার একটু আকাশের দিকে তাকাও-_ 


ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বাংলা-ভাষার স্বীকৃতি ও স্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে এবং ম্যাগাজিন 
আন্দোলনে আরেকটি নতুন অস্ত্র সংযোজিত হল-_ঝাড়খণ্ডের মাসিক পত্রিকা 


ঘুণপোকা 


দিলীপ বৈরাগ্য ও সুবল দত্ত সম্পাদিত 
যোগাযোগ : 
সম্পাদকীয় দপ্তর 
কো-অপারেটিভ কলোনি 24 Co-operative Colony 
বোকারো স্টিল সিটি BOKARO STEEL CITY 
পিন: ৮২৭০০১ Pin : 827001 
ঝাড়খণ্ড, ইণ্ডিয়া Jharkhand, India 


কক্িহাকদ->/ শারদীয়া / অক্টোবর-ভিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সো |} 

















পরিচয়পাঞ্জি : প্রাসঙ্গিক তথ্য-সারণি 





কেউ চট্টোপাধ্যায় 


মিছিল থেকে লাইন ভেঙে যাচ্ছে 

কমরেডস্‌, আপনারা আরো একটু সোজা করুন, সোজা করুন 
কথা থেকে ভীষণ জরুরী শব্দগুলি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে 
শুনছেন, বুক থেকে প্রতিদিন ঝরে যাচ্ছে প্রেম 
কমরেডস্‌, তাকে একটু TE কোরে প্রীতি দিয়ে রাখুন 


ছক। বিষয় : বাংলা ভাষার লেখক অভিধান। 


১। নাম : কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় I! কোনো ছদ্মনাম নেই। 


২। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : আই-এ / ২৮৪, সম্টলেক, 
কলকাতা-৯৭।। 


Ol জন্ম-তারিখ : ইং ২২শে মে ১৯৩৪।। বাং ৭ই জ্যৈষ্ঠ 
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81 জন্মস্থান : সাসারাম।। বিহার ।। 

৫। পৈতৃক নিবাস : খুলনা ।। ere 

৬। পিতা : প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা : প্রয়াত 
বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায় 


৭। বিবাহবর্ষ ও পত্নীর নাম : ১৯৬৮।। সবিতা চট্টোপাধ্যায় 

৮। শিক্ষাগত বিবরণ ': বিদ্যালয়গত 

৯। কর্ম বা পেশাগত বিষয় : শ্রমিক।। শুরু : ১৯৫৮।। সমাপ্তি 
: ১৯৯০।। প্রতিষ্ঠান :দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ।। দুর্গাপুর। 

১০। লেখকের কবিতার বই : 

O শরিক না হলে: প্রকাশ ১৯৭২।। প্রকাশক : কালীপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়।। কলকাতা-২।। 

০ কবিতার পটভূমি সংবাদ : ১৯৭৫। প্রকাশক : 
জ্যোতিবিকাশ চট্টরোপাধ্যায়।। 


AR 


স্বাধীনের এই স্বাদ : প্রকাশ ১৯৭৬।। প্রকাশক : ভাস্কর 
মুখোপাধ্যায়।। লেখা ও রেখা ।। বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রাট।। 
কলকাতা-১২।। 

সময়ের পদচিহ্ন : ১৯৮৩।। প্রকাশক : নবজাতক ।। 4- 
৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা-৭1। 

নির্বাচিত কবিতা : ১৯৮৪।। প্রকাশক : ন্যাশানাল 
পাবলিশার্স।। ২০৬, বিধান সরণী ।। কলকাতা-৬।। 
কিছু যে কথা আছে: কাজ আছে: ১৯৮৭।। WHO 
প্রকাশনী। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট । কলকাতা-৯।। 

কবি কারো দাস নয় : শ্রাবণ ১৩৯৭।। প্রকাশক : 
দীপায়ন।| ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট । কলকাতা-৯।। 
খোলা চিঠি : ১৯৯১।। প্রথমত প্রকাশন।। ৩/১২৭, 
যতীনদাস নগর।। কলকাতা-৫০।। 
আমাদেরও বাড়ি ছিল: ১লা বৈশাখ ১৪০০।| গোপাল 
মাঠ।। রেল কলোনী । দুর্গাপুর।। 

বিপন্ন সময় : মে ১৯৯৪।৷৷ প্রকাশক : কোলফিল্ড 
পোস্ট। খান্দরা।। বর্ধমান। 

শ্রমত্রী মুখের বলয়: ১লা বৈশাখ ১৪০২।। নতুন চিঠি 
প্রকাশন।। বর্ধমান। 

FAGA, লাইনটা সোজা করুন : ডিসেম্বর ১৯৯৭। 
পরিবেশক : দি জেনারেল FHA | এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট 
মার্কেট | কলিকাতা-৭।। 

চতুর্দশপদী কবিতা : ১৯৯৭।৷৷ নবজাতক।। এ-৬৪ 
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট | কলকাতা-৭।। 

কবিতায় ও ছড়ায় : সম্পাদিত।। জানুয়ারী, ২০০১।। 
দি জেনারেল FI এ-৮০, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ।। 
কলকাতা ৭।। 

নিন্দুকেরা PR বড় : ২০০২।। স্বকাল।। পানাগড়।। 
বর্ধমান।। 
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১১। পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা : 
পত্রিকার নাম বিষয়গত শ্রেণী 


হরফ।। সাহিত্য পত্রিকা i 
স্বগত।। সাহিত্য ARF 
রূপায়ণ।। সাহিত্য পত্রিকা।। 


১২। যারা পুরস্কার ও সংবর্ধনা দিয়েছে 


যুব উৎসব কমিটি, দুর্গাপুর ।। 
শ্রমিক বন্ধুদের কাছ থেকে।। 
নজরুল আকাডেমী। কবিতীর্ঘ চুরুলিয়া।। 


বর্ধমান।। 
দুর্গাপুরের কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে।। 
মাধুকরী সাহিত্য পত্রিকা।। দুর্গাপুর 


যোধন সাহিত্য পত্রিকা ।। চিত্তরঞ্জন।। 
আদিবাসী সংস্থা, আখরি গীওতা।। দুর্গাপুর।। 
নবজাতক প্রকাশন।। কলকাতা ।। 


কবিতা পাক্ষিক || কলকাতা ।। 


শ্যামপুকুর রাদেবু ক্লাব। কলকাতা | 
বর্ধমান জেলার লিটিল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে।। 


(vo) কফিছাউস-১/ শারদীয় / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা 


প্রথম প্রকাশ ও শেষতম সংখ্যা 


অনুমান ১৯৬৫-৬৬ থেকে প্রকাশিত কলকাতা || 
যাট দশকের প্রথমদিক থেকে প্রকাশিত, 


এখনো প্রকাশিত হচ্ছে।। 


অনুমান ১৯৭৮ সাল থেকে প্রকাশিত, 


দুর্গাপুর 


বর্ধমান জেলার গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 


সংঘের মুখপত্র ছিল।। 


উপলক্ষ 


কবি, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও 
সামাজিক কাজের জন্য।। 


কবি, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও 
সামাজিক কাজের জন্য।। 


কবি তারক সেন ATF 
কবি, সাংস্কৃতিক সংগঠক 


রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে 
ও সামাজিক কাজের জন্য।। 


কবি, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও 


কবিতার জন্য।। 


১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 


সর্বপ্রথম লিটিল ম্যাগাজিন 


সম্মেলন সূচনা করবার জন্য। 


দুর্গাপুর 
প্রদান বর্ষ 


১৯৬২ | 


৬৯১৪০ || 
Saas || 


১৯৯১ || 


১৯৯১ || 
১৯৯২ || 


১৯৯৩ || 
১৯৪৯৫ || 


১৯৯৮ || 


১৯৯৪৯ 1] 


zooo |i 


R 





১৩। উল্লেখযোগ্য ঘটনা : 


ও 


১৯৬৪ সালের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর 
সদস্যপদ লাভ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের 
নেতৃত্বের সাথে যুক্ত ছিলেন। 


১৯৬৬ সাল। চাকরির প্রথম দিকের পর্ব। এবং এই পর্ব 
থেকেই লক্ষ্যকে স্থির করে তিনি প্রমোশন বর্জন করেন। 
অবসরও গ্রহণ করেন একই পদে অটল থেকে | কোনো 
পদ ও অর্থ তাকে কখনো বিভ্রান্ত করতে পারেনি। 

১৯৭১-৭২ সালে ইস্পাত কারখানার ও গ্যালয় স্টালের 
শত শত ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী করণের কাজটি তাকে 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে করতে হয়। তখন সময় খুব খারাপ 
ছিল। সন্ত্রাসের প্রথম পর্ব। তবু, সব কিছু জেনে-শুনেও 
তিনি সে কাজ নির্ভয়ে গ্রহণ করেন। সফলও হন। 

সারা দুর্গাপুর অঞ্চলের তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক লেখক 
শিল্পা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৭৭-এর 


' নির্বাচনের পর অঞ্চল বিভাজন হয় এবং এরপর তিনি 


ইস্পাত নগরীর সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৯০ সাল 
পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। এ ছাড়া এক 
সময়ে তিনি গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য 
কাউন্সিলের সদস্য ও জেলারও নেতৃত্বে ছিলেন। 


১৯৭৮ সালে মহাসমারোহে সপ্তাহব্যাপী ঝত্বিক চলচ্চিত্র 
উৎসব পালিত হয়। তারও তিনি যুগ্ম সম্পাদক এবং 
প্রধান দায়িত্বে ছিলেন। লাভ হয় ১৬৭১৪ টাকা। এই 
টাকা ৭৮-সালের বন্যার কারণে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে 
দেওয়া হয়। 


১৯৮২ সালে একমাত্র সাংস্কৃতিক কর্মী হিসাবে তিনি 
অংশগ্রহণ করেন। 


১৯৮৯ সালে গণতান্থিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য 
সম্মেলন হয় দুর্গাপুরে । তার উদ্যোগ ও নেতৃত্ব ছিল 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এবং দারুণভাবে সফলও হয়। এ 
ছাড়া তিনি সাহিত্য সম্মেলন এবং বহু আলোচনা 
সভার উদ্যোগও গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি পঁচিশ 
বার রক্তদান করেন। 


এ অগ্রজ কবি, সমাদ্রসেবী ও পোড়বাওয়া শ্রমিকনেতা কেষ্ট 


চট্টোপাধ্যায়ের সবচেয়ে গোপন পরিচয় হল তিনি একজন 
আপাদমস্তক পরিশ্রমী, সৎ ও নিষ্ঠাবান কবি। তার আপাত সর্বশেষ 
স্পন্দিত উচ্চারণ, যা উলত্রিশটি তোপধনির মতো ছন্রবিপ্রহী বা 
বিষ্লাববিলাসীদের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাতে যে 
বেশ কিছু ছন্মবিল্পবীরা রক্তাক্ত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। অতিসংক্ষিপ্র 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার কবিতার। 

বইয়ের প্রথম কবিতাটি তিন লাইনের হলেও তাতে তিনশ লাইন 
feos] রয়েছে। যেমন-__ ARA দরজ্রা যায়না কখনো বন্ধ করা / 
তুমি ভুলে যাবে? /দেখো, নীরবে কে এসে দরজায় নাড়ে কড়া। 

অপূর্ব। অসাধারণ। এই স্ফুলিঙ্গ কবিতাটি শুনতে একশ মাইল 
পথ অনায়াসে হেঁটে আসা যায়, অথবা দ্বিতীয় কবিতা-_ প্রতিদিন 
এতো কথা বলো / এতে কথা কানে কানে / নদীও সেনব খোজ 
রাধে / সমন্ডই জালে' 

ভ্রান্ত of অন্তঃসার শূন্য কথার কারিগরদের তিনি দুটো নিষ্ঠুর 
চাবুকের শপাং-এ ধরাশায়ী করতে চেয়েছেন। করেছেনও। তার 
সবচেয়ে ‘অসহা সুন্দর" কবিতাটি আমার বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠও-_- 

‘যত পারো তুচ্ছতার দৃষ্টি দিয়ে we করো এ স্বপ্নের নদী ॥ 
অবহেলা দিয়ে চুরমার করে দাও পথ / যত পারো অপমান করো 
/ পথে ঘাটে পেয়ে যাও যদি / আমিও সে সব নেব দেখো / 
অবিরাম বুক পেতে একান্ত নীরবে / দীড়াব অন্ধকারে অপেক্ষায় / 
এ বছরে না হলেও কিছু / দেখো আগামীতে ফুলে ফলে ভরে 
যাবে সব'। 

এই তুমুল আশাবাদী উচ্চারণ। এই তুমুল আস্মঘোষণা দিয়েই 
তিনি কবিতার পথ, জীবনের পথ পরিক্রমায় বাঁকে এসে drone 
চেয়েছেন। তার এই স্পর্ধিত অন্বেষণ সার্থক হবেই আগান্রীতে। 
এই বিশ্বাস নিয়েই শেষ করছি। তবে সমস্ত কবিদেরই একথা মনে 
রাখতে হবে শুধু প্রতিবাদ আর অভিমান দিয়েই কবিতা হয়না, 
জীবনের আরও গহন-গতীরে প্রবেশ করতে হয়। তাছাড়া কবিতায় 
CHO ও বহুমান্রিকতা বা বহু কৌণিকতা একজন কবি ও তার 
কবিতাকে অমরত্ব দান করে। সেই অমরত্ব তো একমাত্র atten 
এবং তার পর জীবনানন্দকে বাদ দিলে একমাত্র শক্তি ছাড়া আর 
এমনভাবে কেউ পেয়েছেন বা পাবেন বলে মনে হয় না। 

__সম্পাদক 


ককিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টেবর-ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দ্বিতীয় সংখ্যা 





সাক্ষাৎকার 





প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক 
কার্তিক ঘোষ-এর সঙ্গে কিছুক্ষণ 


সনৎকুমার মিত্র ও তারক লাহিড়ী 


প্র: 


উ: 





শিশু সাহিত্যের প্রতি আপনার ভালবাসা জাগল কখন 
থেকে? 
ছোটবেলা কেটেছে গ্রামে। আরামবাগের কাছেই 
প্রতাপনগরে। আমার ছোটবেলায় গ্রামে এ রকম বিজলী 
আলো, পাকা রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি, টিভির রমরমা এ- 
সব কিছুই ছিল না। গোটা গ্রামে মাত্র দুটি রেঁডিও 
ছিল। আর মাত্র একখানা খবরের কাগজ আসত। 
তখনকার gira পত্রিকায় ছোটদের জন্যে 
“ছোটদের পাততাড়ি” বিভাগ ছিল। বলা যায় সেই 
পাততাড়ির ক্ষুদে পাঠক থেকেই আমার এই শিশু 
সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা । 


: লেখার অনুপ্রেরণা কার কাছ থেকে পেলেন? 
: কাগজটা যাদের বাড়িতে আসত সেই বাড়ির সুধা 


ছিল আমার ছোটবেলার বড় THI সুধার অনুপ্রেরণাতেই 
প্রথম ছড়া লেখার চেষ্টা। তখন ক্লাস এইট এ পড়ি। 

আরামবাগেরই একটা শখের পুজো সংখ্যায় প্রথম 
ছড়া বেরুলো আমার। ইস্কুলেও সেই নিয়ে হৈ হৈ। 
সাহিত্য অনুরাগী মাস্টারমশাই বিভূতিভূষণ রায়ের 
চোখে পড়ে গেলাম সেই থেকে। পড়াশুনার জন্যে 
নয়-_লেখালিখি, ছবি আঁকা, গানের মিষ্টি গলা, 
তখন থেকেই আমাকে বন্ধু করে নিলেন। ছোটদের 
জন্যে লেখালিখির ক্ষেত্রে মাস্মরমশায়ের অনুপ্রেরণা 
আমাকে এখনও উদ্দীপ্ত করে। 


: লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে কী রকম সংগ্রাম করেছেন? 
: বাড়ির বড় ছেলে বলে সাংসারিক দায় ছিল সেই 


ছোটবেলা থেকেই। সেই কারণে স্কুলের পড়া শেষ করেই 


ফুটপাথে ফুল, মালা বিক্রি করা থেকে OF করে মুরগির 
ছানা পর্যন্ত ফেরি করতে হয়েছে। কিন্তু সেই ১৭ বছর 
বয়সেই একদিকে “যুগান্তরের' “ছোটদের পাততাড়ি' এবং 
অন্যদিকে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা 'র “আনন্দমেলা'র নিয়মিত 
লেখক হয়ে উঠেছিলাম আমি। 

তখন ডাকে পাঠানো লেখা ভাল লাগলে সম্পাদক 
ছেপে দিতেন। এখনকার মত লেখা ছাপার জন্যে এত 
রকম ঘুষ দিতে হত না। সেই সময় অজ পাড়াীয়ের 
একটা হ্যাংলাপানা ছেলে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রেও 
ছোটদের জন্য গল্প বলার আমন্ত্রণ পেত মাঝে মাঝে। 
সময়টা খুব অনুকূল ছিল আমাদের জন্যে। এখনকার 
লেখক বন্ধুদের জন্যে তাই একটু কষ্ট হয় মনে মনে। 


: আপনি কী কী পুরস্কার পেয়েছেন? 
: আমার প্রথম বই ‘গল্প আর টল্প'। তারপরে Gaja 


জন্যে' বেরিয়ে বাজারে সাড়া পড়ে যায়। সে বছরই 
পেয়ে গেলাম সংসদ পুরস্কার। এর পরে ছোট বড় 
আরও পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে সুনির্মল স্মৃতি 
পুরস্কার এবং “একটা মেয়ে একলা'র জন্যে শিশু 
সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। 


: কী লিখতে আপনার বেশি ভাল লাগে? 
: খানিকটা পেটের দায়ে বই পাড়ায় আমার অনেক বই 


আছে। কিন্ত সবগুলো পছন্দ নয় আমার নিজেরই | 
প্রকাশকরা চান গল্পের বই এবং রহস্য, রোমাঞ্চ, 
MSS এই সবের উপন্যাস। আমার কিন্তু ছড়ায় 
প্রথম ভালোবাসা। ছড়া লিখতেই আমার বেশি ভাল লাগে। 
যদিও শিশু সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছি 
একটা গদ্যের বই “একটা মেয়ে একলা'র জন্যে, তবু 
পদ্য আমার বেশি প্রিয়। 


: আপনার প্রিয় লেখক কে? 
: সেকালের অবনীন্দ্রনাথ আর একালের লীলা মজুমদার 


ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আমার প্রিয় লেখক। 
আমি ওঁদের মত লিখতে পারিনা বলে রোজ কলম 
কামড়াই। 


: আপনার প্রকাশিত বই এর সংখ্যা কত? 
: মোট প্রকাশিত বই ৩০টি। তার মধ্যে ছোটদের জন্যে 


জানা অজানা! বিষয়ে তিন-চারটি বই আছে। “আমার 
বন্ধু গাছ' বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। 





: বাংলায় শিশু সাহিত্যে কোনদিকে ঘাটতি আছে বলে 
আপনার মনে হয়? 
লেখার জন্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বাংলা ভাষায় 


ছোটদের জন্যে নদী, সমুদ্র, মরুভূমি, অরণ্য, জল, হাওয়া, ` 


মাটি, পাহাড় এ-সব নিয়ে আলাদা আলাদা বহু বই হতে 
পারে। কিন্ত বই পাড়ায় এমন বই-এর বড্ড অভাব! 

: শিশু-সাহিত্যকে শিশু ও কিশোরদের বয়স ও 
বোধশক্তির তারতম্য অনুসারে ভাগ করা উচিত বলে 
আপনার মনে হয়? 

: নিশ্চয়ই। তবে তরুণদের জন্য শিশু-সাহিত্য নয়। 

: এই শিশু ও কিশোরদের বয়সের ভাগ কি হওয়া 
উচিত? 

: পাঁচ থেকে নয় বছর বয়স পর্যস্ত ধরা হবে শিশু। এদের 
জন্য শিশু, কিশোর, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছ- 
গাছালিদের নিয়ে ছড়া, রূপকথা, উপকথা হতে পারে। 
আর নয় বছরের ওপর চোদ্দ বছর বয়স পর্যস্তদের 
ধরতে হবে কিশোর। বলা যেতে পারে ছেলে বা মেয়ের 
বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত! আসলে এই বয়ঃসন্ধির লক্ষণগুলো 
শরীরে প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের “বড়ো 
হয়ে গেছি" ভাবতে থাকে। এই কিশোরদের জন্য গোয়েন্দা 
গল্প, বিজ্ঞানভিত্তিক থ্রিলার, winy কৌতুক কাহিনী, 
গল্পের মাধ্যমে নানা মানবিক দিক উন্মোচন করা, 
মনীষীদের জীবন গল্পের মাধ্যমে বলা, এসবের মধ্য 
: এখন শিশু ও কিশোরদের আই. কিউ. আগেকার শিশুদের 
থেকে অনেক এগিয়ে । এরা ভিডিও গেমস খেলে, 
কম্পুটারের নানা কসরৎ দেখে | এরা রাক্ষস-খোক্কস বা 
ভুতের গল্পে বেশী মজা পায় না। বরং Animal Planet 
বা কার্টুনে বেশী আসক্ত। কমিক্স, অরণ্যদেব, ম্যানাড্রেক 
বা ক্যাপ্টেন ব্যোম, শক্তিমান এগুলি মুগ্ধ হয়ে দেখে। 


প্রবণতা শিশুদের মধ্যে বেড়ে উঠছে। এর নিরসনে শিশু- 
সাহিত্য কিভাবে এগুচ্ছে? 


: শিশুদের কমিক্স, কার্টুনের বোকা বাক্সের থেকে মন 


বের করার কাজে অভিভাবক ও শিশু-সাহিত্যিক দু- 
দলকেই সতর্ক হয়ে সচেতনভাবে এগুতে হবে! ওদের 
মনকে Animal Planet চ্যানেলে কার্টুনের চ্যানেল 
থেকে সরিয়ে আকৃষ্ট করতে হবে। দরকার হলে প্রথম 
প্রথম বাবা-মা-দাদু-দিদিমাকে সঙ্গে বসে ওদের নানা 
প্রাণী ও এ্যাডভেঞ্চারকে বোঝাতে হবে। এইভাবে 
ওরা কাটুন বা কমিক্স থেকে সরে আসবে। শিশু- 
সাহিত্যে এখন বিজ্ঞান মনস্ক প্রিলার বা রূপকথা বেশী 
করে আনা দরকার। গাছপালাদের চরিত্র করে তাদের 
নানা বৈচিত্রময় ক্রিয়া-কলাপ, সহনশীলতা ও 
সেবাপররায়নতাকে তুলে ধরা যেতে ANI | 
কীটপতঙ্গদের নানা সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমের জীবনকথা 
নিয়েও। মোটকথা শিশুদের অনুসন্ধিৎসু মন ও Tp 
আই. কিউ. এর কথা মাথায় রেখেই এখন শিশু- 
সাহিত্য রচনা করা দরকার। সে কাজ খুব একটা 
এগোয়নি। চিন্তাভাবনা চলছে। ঠিক তেমনি খেয়াল 
রাখতে হবে কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি ও বিজ্ঞান 
অনুশীলন যেন গল্পের উপস্থাপনায় স্ফুরিত হয়। 
আজগুবি কাহিনী ওদের টানবে না। 


: কফিহাউস পত্রিকা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? 
: এই পত্রিকাটি আমার খুব পছন্দ হয়, এইজন্যে যে 


এটির গল্প, কবিতা বেশ বাছাই করে ছাপা হয়। সবচেয়ে 
বড় বৈশিষ্ট্য হল প্রতি কবিতা বা গল্পের নীচে একটা 
পর্যালোচনা । এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এই 
পর্যালোচনায় গল্প বা কবিতার সদর্থক ও বলিষ্ঠ দিকটির 
কথা ও দুর্বলতার কথা সাহসের সঙ্গে বলেন। এই 
সাহস অন্য পত্রিকায় দেখা যায় না। এইখানেই 
পত্রিকাটির অনন্যতা। 


0) সাক্ষাৎকার যারা নিয়েছেন তারা Gena ও পেনিট্রেটিভ্‌ প্রশ্ন রাখতে 
পারেননি, _তাই দুবার দুজনকে পাঠাতে হয়। সাক্ষাৎকার যে নিচ্ছেন 
তাকেও সমান পারদর্শী হতে হয়, না হলে তা মাড়মেড়ে বর্ণহীন, 
নিশ্মানের সাক্ষাৎকারে পর্যবসিত হয়। __সম্পাদক 


আবার রামায়ন, মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনী 
faofa বীরদের বীরত্ব ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নানা 
অলৌকিক যুদ্ধ দেখতেও ভালোবাসে । এই দুই বিরুদ্ধ 





কৰিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্ষ / দিয় সংখা। )€ ৮৩.) 





তুমি যখন সুখের কথা বল 
আমার কষ্ট হয়, 

তুমি যখন দুঃখের কথা বল আমার কষ্ট হয়, 
তুমি যখন কিছুই বল না 


প্রভুপাদ 


মিথ্যেগুলো সত্য দিয়ে ঢাকতে থাকি, 
প্রভুপাদ কি বলেন 
এবার তবে ছন্দে লিখি? 


নারী বাদ 


এ? নতো কাব্যতত্ব অনেক তো হলো 
নারীতত্ব, তসলিমা বিপ্লবের কথা, 
শুনগো নগরবাসী, বউ নাকি হয়েছে বিদেশী 





ককিহাউস-১/ শারদীয়া / অক্টোবর ডিসেম্বর / প্রথম বর্ঘ/ দ্বিতীয় স্যো | 


Brat যাবে না প্রাণ-প্রতিমারে? 


পাগল 

গুমোট আকাশ ভাল্লাগে না, 

এমন করে ঘর দুয়ারের নিত্য আগড় 
ভাল্লাগে না, 

সহজ চোখে তাকাও দেখি 

এই তো দেখ আকাশ এখন 

রঙ কাটিয়ে পাগল হলো। 





মা জননী, সইতে পারি? 
প্রিয়ার আর্ধেক মায়ের আদল 
T এখন তো বেশ সইতে পারি। 


এখন কি আর কলাবৃত্তে বলতে পারি 
প্রেমের কথা মা-জননী? 

প্রিয়া তুমি মা হয়ে তো কাণ্ড করলে 
এখন তবে দলবৃত্তেই oF করি। 


শান্তর 


সংগীতের একটা শাস্ত্র আছে 

কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীতের কোন শাস্ত্র নেই, 
আমি তোমার হৃদয়ের তল পেলাম না 
কেন কুসুম? 


কেদার ১ 


ভাসুক এখন বিশ্বজগৎ তোমার নামে ভাসুক 
কেদার, গাঙ্গুলি বাগানের সেই ফ্ল্যাটটা কি সত্যি? 








সে কি সত্যি নয়? 
তোমার কথা এখন আর বলতে পারি না 
কেদার, খুব কষ্ট হয়, তুমি কি তা জানো? 


কেদার ২ 


এখন তবে ভালোবাসার কথা বলি, 
কথা বলেছিলে, তার রূপ তো কেদারেরই মতো, 
অসকার ওয়াইল্ড-এর হ্যাপি প্রিন্স 


O বিশিষ্ট কবি, ছান্দসিক, প্রাবন্ধিক, গদ্যকার, সাহিতা সমালোচক ও 
“মহাদিগন্ত' নামক একটি অত্যন্ত মনল ও মর্ষানাশীল অভিজাত পত্রিকার 
সম্পাদক ও বাংলা সাহিতোর পোড়খাওয়া অধ্যাপক ড. উত্তম দাশ 
একজন Re ব্যক্তিত্ব | সবচেরে বড়ো পরিচয় তিনি একজন বন্ধুবৎংসল। 
আভ্ডাপ্রিয় ও সংগীতপ্রিয় মানুষ । বারুইপুর থেকে দৃই-তিনশো মাইল 
দূরে গাড়ি নিয়ে সবান্ধবে আড্ডা মারতে যান পছন্দসই কোনও 
অরগ্যাঞ্লে বা বাগানবাড়িতে । সেখানে গালে, আড্ডায়, ভুরি-ভোজন 
এবং আনন্দসলিলে নরকগুলজার করেন বহরে দু-ভিনবার। 

এই প্রকীর্ণ অণু-কবিতাগুলো পড়ে পাঠক তার বিচিত্র কবিতাধারার 
স্বাদ BARD] পাবেন। ছন্দ, নিছন্দে, TECH, স্বরবৃত্তে, মাত্রাবৃত্তে, মিশ্রবৃত্তে 
‘কফিহাউস'। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। - সম্পাদক : কফিহাউস 





বিলম্বে পাওয়া কয়েকটি অণুগল্প 





ফ্যাসাদ 
অসিত কৃষ্ণ দে 


আই.এ.এস, জয়েন্ট ডাইরেক্টর মনে শঙ্কা নিয়ে সুইংভোর 
ঠেলে আহাদ সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢোকে শিশির — 
—e: হ্যা হ্যা, বসুন। আপনি তো কৃষ্জনগরে থাকেন, তাই 


_-তাহলে আজকে নিশ্চয়ই বাড়ি যাবেন? আমার একটা 
উপহার করতে হবে। কৃষ্ণণগরের ঘূর্ণি থেকে কিছু মাটির 
ফলমূল এনে দিতে হবে। আমার এক শালা সম্টলেকে বড় 
ইচ্ছা ওগুলো প্রেজেস্ট করার। ওঃ, জিনিসগুলো কিন্তু দারুণ! 
তাই না? দেখবেন, ভুলে যাবেন না যেন? 

বাড়ি যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বাসে উঠে খেয়াল হয় 
শিশিরের, জিনিসগুলো কেনার জন্য আহাদ সাহেব তাকে 
কোন টাকা দেননি। এখন উপায়? অথচ ওগুলো কিনে 
আনতেই হবে। কত দাম হতে পারে মনে মনে আন্দাজ 
করতে হঠাৎ তার পোর্টফোলিও ব্যাগে রাখা এক্সগ্রাসিয়ার 
কথা মাথায় আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফ্যালে 
বাড়িতে এখন না জানিয়ে এই টাকা থেকেই সে আহাদ 
সাহেবের জিনিসগুলো কিনে ফেলবে। তারপর সোমবার 

বাড়িতে পৌছে পরের দিন সকালেই ঘূর্ণিতে গিয়ে নামী 
শিল্পার দোকান থেকে মাটির নানা রকমের ফল কেনার 
পর আরেকটি ছোট্ট মূর্তি ওর ভীষণ পছন্দ হয়, সদ্য স্নানের 
পর ভিজে কাপড়ে এক নারী। দেখলে আহাদ সাহেব খুশি 
হয়ে নিশ্চয়ই তার তারিফ করবেন। কথাটি ভেবেই বেশ 


পুলকিত হয়ে ওঠে শিশির। দোকানের লোকটিকে 
জিনিসগুলো ভাল করে প্যাক করতে বলে দাম দিতে গিয়ে 
ওর চক্ষু চড়কগাছ। বলে কি! নশো আটাত্তর টাকা। 
পরক্ষণেই ভাবে, তার কি? টাকা তো দেবে আহাদ সাহেব। 
ওদের কাছে এটা কিছুই নয়। 

সোমবার অফিসে এসে খবর শুনেই চমকে ওঠে শিশির। 
শুক্রবার বিকেলে না কি হঠাৎ আহাদ সাহেবের ট্রাগফার 
অর্ডার হয়েছে। আগামীকাল নতুন অফিসে জয়েন করবেন। 
সময় নষ্ট না করে BS প্লাস্টিকে মোড়া মাটির জিনিসগুলো 
নিয়ে এক রকম প্রায় ছুর্টেই আহাদ সাহেবের ঘরে গিয়ে 
ঢোকে সে। মিঃ আহাদ কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। 
“আমি ট্রান্সফার হয়ে গেছি। এখন থেকে নতুন যিনি আসবেন, 
তিনি সব দেখবেন।" 
“আমি স্যার কোন অফিসের কাজে আসিনি। আপনি মাটির 
ফল আনতে বলেছিলেন, নিয়ে এসেছি।' প্যাকেটটা মিঃ 
আহাদের বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর রেখে খুলতে 
ব্যস্ত হয় শিশির। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঈশারায় তাকে থামিয়ে 
মিঃ আহাদ বলেন, থাক আর খুলতে হবে না। ভেরি সরি 
শিশিরবাবু, ওগুলো আর লাগবে না। আমার মিসেস শনিবার 
ধর্মতলায় গিয়েছিল কি সব কেনাকাটা করতে, সেখানে একটা 
দোকানে নানান রকমের গণেশ মূর্তি দেখে একটি সেট 
কিনে এনেছে। তা-ই গতকাল শালাকে প্রেজেন্ট করে এলাম। 
ঘরে সোকেশে দারুণ ফিট করবে।' 
কিন্ত স্যার, আমি তো আপনার কথায়...... 
- আরে কিনেছেন যখন নিজের বাড়িতে সাজিয়ে MYA 
চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি এখানে আসুন। 
0 প্রায় অর্ধেক মেদ-মাসে অনাবশ্যক। ঝরিয়ে ফেলে- সার্জারী করে 


অবশেষে একটি নিটোল অণু-গল্প। শল্য চিকিৎসার জন্য লেখকের 
কাছে মার্জনা ভিক্ষু। - সম্পাদক 








ছেলে কার 


বিচারক রায় দানের আগে সুমনের মুখের দিকে তাকিয়ে 
থমকে যায়। চশমা খুলে মুছে, আবার চশমা পরে নেয়। 
তারপর চাপা গলায় বলে সুমনই ঠিক করবে বাবা না মা 
কার কাছে থাকবে। 

সুমন প্রথম তার মায়ের কাছে যায়। শীলা চোখ ছানাবড়া 
করে সুমনের দিকে তাকায় । আদালতে আসার আগে শীলা 
মহড়া দিয়ে এনেছে। যদি বিচারক বলে ‘কার কাছে তুমি 
থাকতে চাও?'-_তাহলে যেন সুমন বলে মায়ের কাছে। 

এরপর সুমন তার বাবার দিকে এগোয়। পুষ্পেন্দুর ছলছল 

বিচারক জিজ্ঞেস করে__তুমি কী ঠিক করলে? 
সুমন উত্তর দেয়__বাবার কাছে থাকলে মা মারবে স্যার! 
0 ভালো হয়নি, দড়কচা-মারা গল্প। প্রগতি আরও মনোযোগী হও। 


তীব্র তীক্ষ গল্প যা তুমি এক সময় লিখতে তা এবন কোথায়? 
_ সম্পাদক 


মানুষ ও কুকুর 
রেখা নাথ 


OWA কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই একজোড়া নবজাত 
শিশুর ছবি। রাস্তার ঝাড়ুদার রামলখন সাত সকালে পাব্রিক 
টয়লেট পরিস্কার করতে গিয়ে শিশু দুটিকে পায়। তখনও 
ওই কচি দুটি হৃদয়ে প্রাণের ধুকপুকুনি দেখে, রামলখন 








বিভা] নদী / অক্টোবর ভিসেহবর প্রথম বরথ/ ছিউ সংখা HC) 


কাছের হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তারদের আপ্রাণ চেষ্টা 
সত্বেও শিশু দুটিকে বাঁচানো যায়নি। ডাক্তারদের মতে শিশু 
দুটি জন্মের পর প্রায় পনেরো ঘণ্টা বেঁচে ছিল। এই ছোট 
খবরটি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্টাতেই স্থান পেয়েছে। 

নবজাত শিশু দুটি মায়ের অন্ধকার গর্ভ থেকে বেরিয়ে 
এসে পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাসে এসে প্রাণ হারালো। 
মায়ের অমৃত সুধা থেকে বঞ্চিত হয় কার অভিশাপে? কে 
এমন সে নিষ্ঠুর মায়ের প্রাণ দশ মাস জঠরে ধারণ করে 
অবলীলায় শিশুদুটিকে পরিত্যাগ করতে পারল? লোকলজ্জার 
ভয়েঃ শিশুদুটিকে ফেলে দিতে মায়ের প্রাণ যন্ত্রণায় কি 
নীল হয়ে যায়নি? কে জানে? এইসব কথাই মনের মধ্যে 
আলোড়ন করছিল। হঠাৎ দেখি ভাই বাগনের মধ্যে ঢুকে 
মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু কুকুরটি কিছুতেই গেটের 
বাইরে গেল না। বাগানের এক কোণে, যেখানে ঝোপ-ঝাড় 
ও আগাছা রয়েছে সেখানেই কেউ-_কেউ করতে-করতে 
কুকুরটি ততই কেঁউ- কেউ চীৎকার করে ঝোপের মধ্যে 
আরো সেঁধিয়ে যায়। বাগানে ঘাসের ডগায় রক্তের CFT | 

ভাইকে আমি বললাম__“কুকুরটাকে ছেড়ে দে। 'আমরা 
চলে গেলেই ও আপনা থেকেই চলে যাবে। আমরা আছি 
বলেই ও বোধহয় বেরোচ্ছে না।' ভাই বলল- না, ও এখান 
থেকে যাবে না। কুকুরটা বাচ্চা দিয়েছে। ভটা বাচ্চা নিয়ে 
ওই ঝোপের তলায় কুকুরটার সংসার। রক্তাক্ত অবস্থায় 
কুকুরটি বাচ্চাগুলি আগলে বসে আছে। 


0 সম্ভবত এই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ গল্প। নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পটি যদি 
শ্রেষ্ঠতম হয় তবে রেখা নাথের গল্পটি শ্রেষ্ঠতর। - সম্পাদক 












| 'কফিহাউস"-পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত লেখক-লেখিকারা কোথাও কেনো 
পত্র-পত্রিকায়, সে লিটিল ম্যাগাজিনই হোক বা গ্রেট ম্যাগাজিনই হোক, অযাচিত, অনাহৃত 
| বা না চাইতে লেখা পাঠাবেন না। দশবার চাইলে একবার পাঠাবেন। (যদিও দশবার কেউ 
| চাইবে না তবুও মেজাজটা রাখতে হবে সেরকমই)। কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে অনাহৃত বা 
| রবাহৃত হয়ে (কার্ডে নাম না ছাপালে, সে সাহিত্য পাঠের জন্যই হোক বা সম্মানিত শ্রোতা 
হিসেবেই হোক, নাম না ছাপলে) যাবেন না। আর '“কফিহাউস' পত্রিকা যেমন কোনো নাম 
(ছাপে না, সবাইকে উদার আহান জানান, উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে যতক্ষণ সময় | 
| যাবেন। “কফিহাউস' কোনো সংরক্ষণ বা রিজার্ভেশন প্রথায় বিশ্বাসী নয়। এছাড়া বিভিন্ন 
মিডিয়া বা প্রতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকার অফিসে-অফিসে ব্যাগ কাধে করে ভিখিরির মতো ঘুর- 
ঘুর করবেন না। সম্মান বজায় রেখে সাহিত্যচ্চা করুন। মনে রাখবেন, আগে সম্মান পরে 
| লেখা ছাপানো। কোথাও লেখা পাঠাতে ইচ্ছে হলে জেনাহৃত হয়ে) বাই-পোস্টেএ লেখা 
পাঠাবেন। সশরীরে গিয়ে তদ্বির-তদারকি নয়। প্রয়োজনে নিজের লেখা ছিড়ে বা পুড়িয়ে নষ্ট 

করে ফেলুন, তবুও না চাইতে অসম্মানজনকভাবে কোথাও লেখা পাঠাবেন না। 

কফিহাউস-আপনার আমার সবার পত্রিকা। 'কফিহাউস'এ অবশ্যই লেখা পাঠাবেন। 

সবার প্রতি আগাম উদার আহান জানিয়ে রাখলাম। 
_ সম্পাদক : কফিহাউস | 
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English poems by Indian poet -is a 
special suppliment of Coffee 
House’, designed to show the 
readers, critics, poets and lovers of 
the english micro-hoems the national 
scenatio ot panorama of the micro 
literature specially the mocio poetry. 

Poets who love to write micio-hoem 
QUE cordially invited to mail their micro 
05455 (each not exceeding 4 to 6 
lines ). Tt is needless to mention that 
zach of the poems will face hard, harsh 


& or relentless cuticism. C ritical autopsy 
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Editor ‘Coffee House’ Talks 


Ot biospy will be done on each poem. 
You may be highly appreciated Ot 
condemned. Because Coffee House’ 
always call a shad: a spade, 
DFrrespective of any rank und position 
of the poet whatsoever he may be. 
Sfaom a pin to elephant and a nut to 
aircraft all ate to pass through 
sanctification of fire of criticism. Tt is 
not the writer but the concerned poem 
is the matter of judgement. 

Thanking you with kind regards 
and best autumnal wishes. 


Ashok Roychowdhury 
Editor : ‘Coffee House’ 





English Poems 
by Indian Poets 


Haikus 
Amal Datta 


l. Love and truth never die- 
They live even in pyre and grave 
After the man's death. 


2. Peace in fear hides in dens, 
But violence dancing with life and death, 
Humanity losing moral faith. 


3. Time fleeting away in hurry, 
Leaving ravages in the dust of Earth, 
Sowing seeds of new birth. 


4. Digging the heart of Earth, 
They excavate iron-ore, coal and oil, 
Never feel her wrath. 


4 Amal Dutta ts coming up to the expectation of Coffee 
House though slowly. —Manas Bakshi 


He Coaxed.... 
Brajo Chattopadhyay 


He coaxed wilful maudlin 

It promised, soon it deluded to be lapsed 
into rapture, 

Resounding browhaha he followed, 

it caught him to be lost. 


Reality of illusion... 


Hello, cotidal desire, be back home. 
It is all demented dark, dream will 


tell you to loiter into hope and more hope. 
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Never it finishes a story 
you will feature into the untold. 


Q Brajo Chattopadhyay is a powerful poet in Bengali but his 
power is also cxposed in English. -Manas Bakshi 


Haiku 
Biplab Majumdar 


1. Don’t Knock at the door 
As it opens by just one blow 
It is the house of death. 


2. Milk in polipack 
Who knows when it gets a leak 
Life within body. 


3. Darted stones fall on 
Mirror, it goes all to pieces 
Stone of refusal. 
Q These are nice pieces from Biplab Majumdar, Editor, Voice 


of Kolkata. These are really reflective with a poetic appeal. 
-Manas Bakshi 


Moonlight Poem 
Hrishikesh Biswas 


If you agree ; 
Poetry is a tree. 


If you agree : 
Gifted power is free. 


If you agree ; 
Moonlight poem is ready. 


O Hrisikesh Biswas gives more stint than poetic charm as 
usual but he is improving. 

The last stage of the poem is lacking objective corela- 

live, useless & childish pocm. -Manas Bakshi 


ba 
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Haiku 
Jayanta Bhattacharya 


Sea-shore 


The sun rises 
Life-chariot moves. 


Pains 
Lead to perfection 
Life gets a meaning. 


Night 


Darkness conquers earth 
Creation works for existence. 


J There are feelings in Jayanta Bhattacharya’s lines which 
could be better versified. -Manas Bakshi 


Cleaner-boy 
Kamal Mukhopadhyay 


‘Put all the garbage out’ 

The paid cleaner-boy shouts in the moming, 
In drowsy sleepy bed I hear and wish 

If all men could follow the call 

There would be loving feeling all around. 


Poetry 


I loved the sea and searched for poetry 
It then ran away to the mountain top, 


In mountain-path I prayed for poetry 
It seduced me with the moon on tall 
tamarisk tree. 
3 Asa new comer, Kamal Mukhopadhyay is disappointing. 
His thought is obscure as his exposition. 
There would be loving feeling all around, that type of 
English it is ? —Charbak Lahiry 


Stranger 
Kuheli Chatterjee 


My heart seems to whisper 
Some unsung verses to you 


AR 


Do you think you can hear 
Does your heart tells this too? 


Days and night, over the years, 
Long hours of dusk & dawn. 
I longed for someone special 
Come one I can call my own. 


I wish to share my madness 
My happiness and sorrow- 
My tears, my joy 

My yesterday, today, tomorrow 


l find that stranger often 
He gently walks into my dreams- 
Touches my sleeping face, 
As gently as moonbeams. 


When I wake up with a start 

I don't find him anymore- 

Do you think you know him, 

The strnger who touches mist’s shore? 


— Simple speaking, rythmic. hats off to kuheli. 
-Ashok Roychowdhury 


Priorities 
Yogesh G. Nair 


She is busy accusing her daughter-in-law 

for having kept the milk at that spot. 

to be hit and spilled. Husband is busy 
reviewing prices of shares in today's newspaper. 
Her son is busy shaving and talking 

to try and silence his wife. 

Daughter-in-law is busy washing clothes, 

and she argues to justify her role in this case. 
The litde one year old is busy crawling, 

to reach and tick spilt milk from the dirty floor. 


3 Mr. Nair, Coffee House is a magazine of microverse and 
we request you lo be precise. -Manas Bakshi 
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Micro- Verse 
Manas Bakshi 


1. A different dimension love's supposed to be 
Secret whisper or open embrace-ethenal 
In setting a flower fallen from her hair 
In smelling a photograph in his absence. 


2. A punt sailing in rain. 
The only man at its helm. 
The vast endlessness 
At the beginning or end 
Of life in essence? 


3. When feeling is fathomless 
In the mind, at its depth 
Emotional wave is seldom distinct 
On the surface. 


4. The calm after the storm 
A replica of pre-historic form 
Of everything in existence 
Rhapsodic or forlorn. 


I Manas Bakshi. Editor. English section, Coffee House is not 
above criticism, but his thought and depiction are so lyrical as 
can aptly surpass critical comment. -Ashok Roychoudhury 


When It will be Morn? 
Pranab Kumar Majumder 


It is mom when I wake up 

Night won't fold till then 

It is Sun beam spree when I wake up 
The sun won't rise up till then. 


Flowers, sleep you now calmly 
Dews, stay still on sylvan tree leaves 
Grass blades, enjoy cool of darks 

It is morn only when I wake up. 


The whole earth will wait for my 
Ordaining, ushering, crancipating 
But who am I dictating a beginning? 


Q Mr. Pranab Kumar Majumdar, Editor of Bridge-in-making. 
excels in his approach to the reality of life in this touchy 
-Abliranta Mishra. 


poem. 





Air’s Addict 
Shyamal Mukhopadhyay 


On the river’s bank the air comes 
And rests its face on my chest, 

I don't know if it hides itself 

Or it seeks someone at best. 


I can't decipher any of its words 
Air only hears the talk of the air, 
Yet as if at an addict's command 
I can’t but go to the river there. 


I Shyamal Mukhopadhyay, another new comer poet, clearly 
has an ‘addict’ command’ —Manas Bakshi 


Always 
Shivnath Mukerji 


Whatever you do, there is a pain 
Lingering at the centre of your existence. 
Whoever you are. the pain increases 

Until it overflows inundating your dreams. 
Wherever you go, with you there always 
Will be that throbbing, pulsating pain. 


3 So many painful poems in one issue, Mr. Mukherji 3s no 
exception. There is truth, but lack of poetic charms. 
-Manas Bakshi 


A Request 
Souvik Kumar Bari 


Forget me 

Forgive me never 

let me bum myself by the 

five of my passion 

My only sickness 

My love 

3 h is touchy but there is nothing new in the poem. The 
poct should read more Indo-English poems to develop his 
ideas in conformity with the modem trend, 

-Manas Bakshi 
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ন্যুড-স্টাডি_সুখেন্দু ভট্টাচার্য 
সমসময়ের অনেক প্রথিতযশা, 
মিডিয়া-আক্রান্ত তথাকথিত প্রধান ও প্রথম 
শ্রেণীর গল্পকারদের চাবকে দিতে পারে 
অসাধারণ, দুর্ধর্ষ গল্প সংকলন। 
বাংলা সাহিত্যে বিরল সংগ্রহ। 


ক্রিয়েটিভ চ্যানেলের নিবেদন 
মঞ্জুষ দাশগুপ্তের কবিতাপাঠ ও 
আবৃত্তির ডিজিটাল অডিও opera 











প্রাপ্তিস্থান : 
আন্তর্জাতিক ছোটগল্প 


পঞ্চতীর্ঘ, পূর্বাচল, পোঃ-রহড়া, 
TC ২৪ পরগণা 


অকাদেমি প্রকাশিত বাংলা গল্প 
রক্তমণির হারে > ১৩০.০০ 
দেশভাগ-স্বাধীনতার বাংলা গল্প 
সংকলন ও সম্পাদনা : দেবেশ রায় 
রক্তমণির হারে ২ 
দেশভাগ-স্বাধীনতার ভারতীয় গল্প 
সংকলন ও সম্পাদনা : দেবেশ রায় 
বাংলা গল সংকলন ১ ৭০.০০ 
সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, অজিতকুমার ঘোষ 


| বাংলা গল্প সংকলন ২ ৮০.০০ 
(নংকলন ও সম্পাদনা : অশ্রচক্কুমার সিকদার ও কবিতা সিংহ 
বাংলা গল্প সংকলন ৩ ৭৫.০০ 
সংকলন ও সম্পাদনা : UM সিকদার 


সাহিত্য অকাদেমি 


SHACK, 394/88 একস্‌, ডায়মন্ড হারবার রোড 
কলকাতা-৭০০০৫৩, দুরভাষ : ৪৭৮-১৮০৬ 
প্রাপ্তিস্থান : 
ZA অকাদেনি দপ্তর, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, 
mK উষা পাবলিশিং, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি 









Best Compliments from 












Pradip Roy. 


41, B. L. Ghosh Road 
Kolkata-700 057 
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N Manas Bakshi’s ৫4 
আসছে আবার আসছে পূজা |. Furi 
সাজ সাজ রব চারিদিকে 
পিউ “FROM ADAM 
মায়ের পূজায় চাই যে আলো ‘ TO 
নেই তো কোনও মানা MYSELF” 
বেননিয়মে নিলে কিন্তু 
জেল ও জরিমানা Published by 


FIRMA KLM PRIVATE LTD. 


| পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 257-B, B. B. Ganguly Street 


Kolkata-700 012 


এই বাংলার TEMA সময়ের সবচেয়ে অনুচ্চারিত ও স্বলালোকিত অথচ 


মেধাবী ও শক্তিশালী অগ্রজ কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা | 
সঙ্গে আমন্ত্রিত কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ 
এবং 


আয়োজক : 
: কফিহাউস পত্রিকা 
সম্ভাব্য সময় : 
ডিসেম্বরের কোনও এক শনিবার বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে। 


সঠিক সময় জানতে টেলিফোন করুন : 


১ 
x ৫৪৩-২৫৬৬, ৪৩২-২১৯০, ৩৩৫-১৮৩৪ 
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রেখাচিত্রম-এর সৌজন্যে B 


কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় 


দে খতে দেখ তে 
(শিল্পী রেখা cesta সেলাইয়ের চিত্রপ্রদশনী দেখে) 
বাঃ হয়েছে বেশ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দু-নম্বরে বিবেকানন্দ দৃপ্ত ভঙ্গিমা 

একটু দূরেই নিসর্গের দেখা যাচ্ছে 

বাঃ হয়েছে বেশ 

রঙশুলো মেলাতে মেলাতে কি সুন্দর ঘটে গেছে ছবির উন্মেষ 


চোখ দুটো দেখুন দেখুন কী উজ্জ্বল 
কী বলতে চায় 
পাশের খুঁটিটা ধরে বাচ্চা মেয়েটি দাড়িয়ে একা 
কিছু নেই তার দুটি অসহায় চোখ 
যত দূরে যাই ছাড়ে না কিছুতে 
বুকের ভিতর থম্‌ থম্‌ ব্যর্থতার বিষাদে আকুল 
কী এক অক্ষমতায় নুয়ে পড়ে গুণীদের মাথা... 

দেখেছেন এ শিশুর 
সাবাস সাবাস ভিয়েতনাম 


জীবন মানেই সংগ্রাম এবং এঁকতানে গাঁথা 


গণেশ তবুও ভারতবর্ষের সিদ্ধি নেই শুধু ধণ 

কোনটা যে ছেড়ে কোনটা যে দেখি | 
এ কি ভিড় কেন এত f | 
ওখানে কেউ কি কিছু বলছেন সকলেই উৎকর্ণ এবং চুপ... 

ও চলুন আরো একটু এগিয়ে ওখানে কমরেড লেনিন 


৫ আশি ১৯৮২ 


rat 
রেখাচিত্রম॥ সি কে ৪৭, সম্টলেক॥ কলকাতা-৭০০০৯১ গে A 
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নতৃন প্রতিভা Coffee House New talents 





কফিহাউস পত্রিকায় আর প্রতিষ্ঠিত, অর্ধপ্রতিষ্ঠিত, সুপ্রতিষ্ঠিত, কুপ্রতিষ্ঠিত. মিডিয়া-আক্রান্ত 
লেখকদের দরকচামারা, স্টাতসেঁতে লেখা ছাপানো হবে না 
একমাত্র নতুন ও তরুণ প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। 


প্রতিটি কবিতা দু থেকে চার-লাইনের অনূর্ধ গল্প পোস্টকার্ড সাইজের বা ফুলস্কেপ 
কাগজের অর্ধ-পৃষ্ঠা, নিবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের এক থেকে দুই পৃষ্ঠা, ছড়া দু থেকে আট 
লাইনের মধ্যে। বানান ভুল, ছন্দমাত্রা ত্রুটি, অসংগত বাক্যবিন্যাস সম্পৃক্ত রচনা 
পত্রপাঠ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষিপ্ত হবে। 


বার্ষিক গ্রাহক চাদা__যারা ডাকযোগে পত্রিকা চাইবেন 
তাদের জন্য বছরে ২০০/- টাকা 


গ্রাহক হওয়া মানেই লেখা ছাপানো অধিকার নয় 
রচনা উন্নত মানের না হলে, গ্রাহক হলেও জীবনে লেখা ছাপানোর চান্স নেই 
একমাত্র মননশীল ও উৎকৃষ্ট অণু-রচনাই গ্রহণযোগ্য | 
প্রতিটি লেখার উপর তীর, She, নির্মম সমালোচনা করা হবে। 
সমালোচনায় আপনি প্রশংসিত বা নিন্দিত হতে পারেন। সমালোচনায় আপনাকে ছিন্নভিন্ন 
করা হতে পারে। এ ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে কফিহাউস-এ লেখা পাঠাবেন, নচেৎ নয়। 





কফিহাউস-এর সঙ্গে যুক্ত যারা মিডিয়ার দরজায় লেখা ছাপানোর জন্য 
ফেরিওয়ালার মতো নিরন্তর ঘোরাঘুরি করেন, কফিহাউস-এ তাদের স্থান নেই। 





(৯৬) কফিহ৷ইস ১ / শারচীয়া (arbor fora প্রথম বর্ষ/ দ্বিতীয় সংখ্যা 
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Pech, Ho. 7318.7.2082 in the court of Addi. Dist. Magistrate, Alipur, South 24- Parganas. (WD) 
কারা শারদীয়া ১৪০৯। প্রথম T দ্বিতীয় সংখ্যা। অক্টোবর-ডিসেম্বর। মূল্য ৩০ টাকা 
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PETER বারংবার ঘটেছে তারই উজ্জ্বল TOR বিশ্বাসের 
: aes এরই স্বাক্ষর হিসাবে সন্টলেক সংলগ্ন অঞ্চলে গরীব 


wy 
7 


Lee তত ২ 


ANY গড়ে উঠছে এক বৃহৎ আবাসন প্রকল্প। এ 
লি হোক আপনার এই যাত্রাপথ। 
রি সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান শুভজিত রায়-ও একজন দক্ষ ও 
রি হিসাবে তারও পথ-পরিক্রমা হোক কালজয়ী। হোক 


তে এল 
মিছির 
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aah wens রায়টৌধুরীর পক্ষে অতীশ রায়টোধূরী কর্তৃক, কফিহাউস প্রকাশনী। 
২৫/বি, নীলমণি মিত্ৰ রো, কলকাতা-৭০০ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : অশোক রায়চৌধুরী 





